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কঁড়িব ভিতবে কাদিছে গন্ধ অন্ধ হযে  *** রা 
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তোমাব বীণায় কত তাঁব আছে 

তোমাবে পাছে সহজে বঝি 

তোমাধ চিনি বলে মামি কবেছি গবৰ 

দুযাবে তোমাব ভিড কবে” বাবা আছে 

দেখ চেষে গিবিব শিবে 

ধুপ আপনাবে মিলাতে চাহে গন্ধে 

না জানি কাবে দেখিযাছি 

নিবেদিল বাজইত্য, _মভাবাজ, বহু অন্ুনধে 

পথেব পথিক কবেছ আমায় 

পাগল হইযা বনে বনে ফিবি রন রঃ 
বাহিব হইতে দেখে! ন! এমন কবে 

ভাবতসমুদ্র তাব বাপ্পোচ্ছ।ন নিশ্বসে গগনে 

ভাঁবতৈব কোন বুদ্ধ খধষিব তকণ মুগ্তি তুমি 

ভোবেব পাখী ডাকে কোথা 

মন্ত্রে সে যে পৃত হা 

মোব কিছু ধন আছে সংসাবে রি 

যদি ইচ্ছা কব তবে কটাক্ষে তে নাবী 

শূন্য ছিল মন 

'পব ঠাই মোব ঘব আছে, আমি 

সাঙ্গ হয়েছে বণ নর নানী ৮০ 
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সে ত সেদিনের কথা, বাকাযহীন যবে ** ১৯০ 
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ভোবেব পাখী ডাকে কোথায় 
ভোবেব পাখী ডাকে । 
ভোব ন! হতে ভোবেব খবব 
কেমন কবে” বাখে। 
এখনো যে আধাব নিশি 
জড়িয়ে আছে সকল দিশি 
কালীনবণ পুচ্ছ-তৌবেৰ 
হাজাব লক্ষ পা্ক। 
বুমিষে পড়া বনেব কোণে 
পাখী কোথায় ডাকে । 


উৎসর্গ 


ওগো তুমি ভোবেব পাখী, 
ভোবেব ছোট পাখী । 
কোন্‌ অকণেব আভাস পেয়ে 
মেল তোমাব ত্বাখি। 
কোম্ল তোমাব পাখাৰ ”পবে 
সৌনাব বেখা স্তবে স্তবে, 
বাধ আছে ডানায় তোমাব 
উষাব বাঁডা বাখী। 
ওগো! তুমি ভোবেব পাখী, 
ভোবেব ছোট পাখী। 


বষেছে বট, শতেক জটা! 
ঝুল্চে মাটি ব্যেপে, 
পাতাব উপর পাতাব ঘটা 
উঠছে ফুলে? ফে'পে”। 
তাহাবি কোন্‌ কোণেব শাখে 
নিদ্রাহাবা ঝি'ঝিব ডাকে 
ঝাকিয়ে গ্রীব! ঘুমিয়েছিলে 
পাখাতে মুখ ঝেপে, 
যেখানে বট দাড়িয়ে একা 
জটায় মাটি ব্যেপে। 


উৎসর্গ 


ওগো ভোবেব সরল পাখী 
কহ আমায় কহ-_. 
ছায়ায় ঢাক! দ্বিগুণ রাতে 
ঘুমিয়ে যখন বহ, 
হঠাৎ তোমাব কুলায়-পবে 
কেমন কবে" প্রবেশ কবে 
আকাশ হতে আধাব পথে 
আলোবৰ বার্তীবহ ? 
ওগো ভোবেব সবল পাখী 
কহ আমায় কহ। 


কোমল তোমাৰ বুকেব তলে 
বস্তু নেচে উঠে, 

উড়বে বলে' পুর্ণক জাগে 
তোমাব পক্ষপুটে । 

চক্ষু মেলি পুবের পানে 

নিদ্রাভাঙ! নবীন গানে 

অকুষ্ঠিত ক তোমার 
উৎসসমান ছুটে ! 

কোমল তোনার বুকের তলে 
বন্ত নেচে উঠে। 


উৎসর্গ 


এত আধাবমাঝে তোমার 
এতই অসংশয় । 

বিশ্বজনে কেহই তোবে 
কবে না প্রত্যয়। 

তুমি ভাক---্ঠাড়াও পে, 

স্্ধ্য আসেন ত্বর্ণবথে, 

বাত্রি নয়, বাত্রি নয়, 
বাত্রি নয় নয়।” 

এত আধাবমাঝে তোমার 
এতই অসংশয় । 


আনন্দেতে জাগো আজি 
আনন্দেতে জাগো। 
ভে[বেব পাখী ডাকে যে এ 
তন্দ্রা এখন নাগো। 
প্রথম আলো পডক্‌ মাথায়, 
নিদ্রা-ভাঁঙা আখিব পাভায়, 
জ্যোতির্ময়ী উদয-দেবীব 
আশীর্ববচন মাগো । 
ভোবেব পাখী গাহিছে এ, 
আনন্দেতে জাগো । 


উৎসর্গ 


এ 


কেবল তব মুখের পানে 
চাহিয়া 

বাহিব হু তিমিব রাতে 
তরণীখানি বাহিয়! । 
অরুণ আজি উঠেছে, 
অশোক আজি ফুটেছে, 

না যদি উঠে, না যদি ফুটে, 

তবুও আমি চলিব ছুটে, 
তোমার মুখে চাহিয়া । 


উৎস 


নয়ন পাতে ডেকেছ মোরে 
নীরৰে। 

হৃদয় মোর নিমেষ মাঝে 
উঠেছে ভরি” গরবে। 
শঙ্খ তব বাঁজিল, 
সোনার তরী সাজিল, 

না যদি বাজে, না যদি সাজে, 

গরব যদি টুটে গো লাজে, 
চলিব তবু নীরবে । 


কথাটি আমি শুধাবনাক 
তোমারে । 
দাড়াবনাক ক্ষণেক তরে 
দ্বিধার ভরে দুয়ারে । 
বাতাসে পাল ফুলিছে, 
পতাকা আজি ভুলিছে, 
না যদি ফুলে, না যদি দুলে, 
তরণী যদি না লাগে কূলে, 
শুধাবনাক তোমারে । 


উৎসর্গ 


৩ 


মোর কিছু ধন আছে সংসাবে, 
বাকি সব ধন স্বপনে, 
নিভৃত স্বপনে । 
ওগো কোথা মোর আশাব অতীত, 
ওগো! কোথা তুমি পরশ-চকিত, 
কোথা গো শ্বপনবিহাবী । 
তুমি এস এস গভীর গোপনে, 
এস গে! নিৰিড় নীরব চরণে, 
বসনে প্রদীপ নিবাবি, 
এস গেঃ গোপনে । 
মোর কিছু ধন আছে সংসারে 
বাকি সব আছে স্বপনে 
নিতৃত স্বপনে । 


উৎসর্গ 


রাজপথ দিয়ে আসিয়োনা তুমি 
পথ ভরিয়াছে আলোকে, 
প্রথর আলোকে । 
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী, 
তোমারে না ষেন দেখে প্রতিবেশী, 
হে মোর স্বপনবিহা'রী ! 
তোমাবে চিনিব প্রাণেব পুলকে, 
চিনিব সজল আখির পলকে, 
চিনিব বিরলে নেহাঁরিঃ 
পরম পুলকে | 
এস প্রদ্দোষেব ছায়াতল দিয়ে, 
এসোনা পথেব আলোকে 
প্রখর আলোকে! 


উৎসর্গ 


৪ 


তোমাবে পাছে সহজে বুঝি 

তাই কি এত লীলাব ছল 
বাহিবে যবে হাসিব ছটা 

ভিতবে থাকে আখিব জল। 
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব 

ছণন1, 

যে কথা তুমি বলিতে চাও 

সে কথা তুমি বলনা! 


৮ 


উৎসর্দ 


তোঁমারে পাছে সহজে ধরি 
কিছুরি তব কিনারা নাই, 
দশের দলে টানি গে! পাছে 
বিরূপ তুমি, বিসুখ তাই। 
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব 
ছলনা, 
যে পথে তুমি চলিতে চাও 
লে পথে তুমি চলনা! 


সবার চেয়ে অধিক চাহ 

তাই কি তুমি ফিবিবা যাও? 
হেলার ভরে খেলার মত 

ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও ? 
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব 

ছলন1, 

সবাব যাহে তৃপ্তি হ'ল 

তোমার তাহে হল না! 


উৎসর্গ ১১ 


৫ 


আপনাবে তুমি করিবে গোপন 
কিকরি? 
হৃদয় তোমার গাখির পাতায় 
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি” ! 
আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে, 
মাণিকের হার পরি এলোকেশে, 
নয়নের কোণে আধ হাসি হেসে 
এসেছ জদয়-পুলিনে | 
ভূলিনে তোমার বাঁক কটাক্ষে, 
ভুলিনে চতুর নিঠুর বাঁক্যে 
ভুলিনে! 
কর-পল্লবে ছিলে যে আঘাত 
করিব ক্রি তাছে ক্গাখিজলপাত 
এমন অবোধ নহি গো! 
হাস” তুমি, আমি হাসিমুখে সব 
সহি গো ! 


১ 


উৎনর্গ 


আজ এই বেশে এসেছ আমায় 
ভুলাতে ! 
কতু কি আসনি দীপ্ত ললাটে 
দ্লিপ্ধ পরশ বুলাতে ? 
দেখেছি তোমার মুখ কথাহার! 
জলে ছলছল ম্নান আখিতারা, 
দেখেছি তোমার ভয়-ভরে সারা 
করুণ পেলব মুরতি। 
দেখেছি তোমার বেদনা-বিধুর 
পলক-বিহীন নয়নে মধুর 
মিনতি । 
আজি হাঁসিমাখ। নিপুণ শাসনে 
তরাস আমি যে পাব মনে মনে 
এমন অবোধ নহি গে! ! 
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব 
সহি গো! 


তোমায় 


উত্স 


৬ 


চিনি বলে আমি কবেছি গবব 
লোকেব মাঝে 
মোব আঁকা পটে দেখেছে তোমায় 
অনেকে অনেক সাঁজে । 
কত জনে এসে মোবে ডেকে কয়-_ 
“কে গো সেশ--শুধাষ তব পবিচষ, 
“কে গো সে? 
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী, 
আমি শুধু বলি “কি জানি ক জানি 1” 
তুমি শুনে? হাস, তাবা ছুষে মোবে 
কি দোষে! 


১৩ 


৯৪ 


তোমাব 


তোমায় 


উৎসর্গ 


অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি 
অনেক গানে। 
গোপন বাবতা৷ লুকায়ে রাখিতে 
পাবিনি আপন প্রাণে ! 
কত জন মোঁবে ডাকিয়! কয়েছে-_ 
“যা গহিছ তাব অর্থ রয়েছে 
কিছু কি ?” 
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী, 
আমি শুধু বলি “অর্থ কি জানি !” 
তাব! হেসে? যায়, তুমি হাস বসে 
মুটুকি। 


জানি না চিনি না এ কথা বল ত 
কেমনে বলি? 

খনে খনে তুমি উকি মাবি+ চাও, 
থনে খনে যাও ছলি! 


“ জ্যোতম্না নিশীথে, পুর্ণ শশীতে, 


দেখেছি তোমাৰ ঘোম্টা খসিতে, 

আখির পলকে পেয়েছি তোমায় 
লখিতে ! 

বক্ষ সহসা উঠিয়াছে ছুলি,, 

অকারণে আখি উঠেছে আকুলি, 

বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ 
চকিতে ! 


তোমায় 


উৎসর্গ ১৫ 


খনে খনে আমি বাঁধিতে'চেরেছি 
কথাব ডোবে। 
চিবকাল তবে গানেব ন্ববেতে 
বাখিতে চেয়েছি ধবে”। 
সোনাব ছন্দে পাতিয়াছি ফাদ, 
বাশীতে ভবেছি কোমল নিখাদ, 
তবু সংশয জাগে-ধবা তুমি 
দিলে কি? 
কাজ নাই, তুমি যা খুসি তা কব, 
ধবা নাই দাও, মোব মন হব, 
চিনি বা না চিন প্রাণ উঠে যেন 
পুলকি 1 


১৬ 


উৎসর্গ 


ণ 


পাগল হইয়া বনে বনে ফিবি 
আপন গন্ধে মম 
কস্তরী মুগসম। 
১৪ 
ফান্ধুন রাতে দক্ষিণ বায়ে 
কোথা দিশা খুঁজে পাই না, 
যাহা চাই তাহা ভূল করে চাই, 
যাহ! পাই তাহা চাই না! 


উৎসর্শ ৯৭ 


বক্ষ হইতে বাহির হইয়া 
আপন বাসনা মষ 
ফিরে মরীচিক। সম ! 
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে 
বক্ষে ফিরিয়৷ পাই না। 
যাহা চাই তাহা৷ ভুল করে চাই 
যাহা পাই তাহা চাই না ! 


নিজের গানেরে বীধিয়! ধরিতে 
চাহে যেন বাশি মম, 
উতলা পাগলসম ! 

যারে বাঁধি ধরে” তার মাঝে আর 
বাগিণী খু'জিয়া পা না। 

যাহা চাই তা] ভুল কবে চাই 
যাহা পাই তাহা চাই না। 


১৮ উৎসর্গ 


আমি চঞ্চল হে, 
আমি স্ুদবেব পিষাসী ৷ 
দিন চলে যাঁষ, আমি আনমনে 
তৰি আশা চেয়ে থাকি বাতাঘনে, 
ওগো! প্রাণে মনে আমি যে তাহাব 
পবশ পাবাব প্রবাসী । 
আ[মি সুদুবেব পিষাসী । 
ওগো! সুদূব, বিপুল স্ুুদুব। তুমি ত্য 
বাজাও ব্যাকুল বাঁশবী । 
মোব ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, 
সে কথা যে যাই পাশবি”। 


উৎসর্গ ১৯ 
আমি উৎসুক হে, 
হে সুদূব, আমি প্রবাসা। 
তুমি ছর্লভ ছব।শার মত 
কি কথা আমায় শুনাও সতত, 
তব ভাষা! শুনে তোমাবে হৃদয় 
জেনেছে তাহা স্বভাঁষী ! 
হে সুদূব, আমি প্রবাসী ! 
ওগো সুদূব, বিপুল সুদূর ! তুমি যে 
বাজাও ব্যাকুল বাশবী। 
নহি জানি পথ, নাহি মোর বথ 
দে কথা যেযাই পাশবি” ! 


আমি উন্মন! হে, 
ভে সুদূব, আমি উদাসী! 
বৌদ্রমাথানে। অলস বেলায় 
তরু-মন্রে, ছারাঁৰ খেলায় 
কি মুবতি তব নীলাকাশশায়ী 
নয়নে উঠে গো আভাসি ! 
হে সুদূর, আমি উদাসী ! 
ওগো! স্ুদুব, বিপুল সুদূর ! তুমি যে 
বাজাও ব্যাকুল বাশরী। 
কক্ষে আমার রুদ্ধ ছুয়ার 
সে কথা৷ যে যাই পাঁশরি”। 


২০ উতস্র্ 


৪ 


কুঁড়িব ভিতবে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে 
কাদিছে আপন মনে, 
কুন্মেব দলে বন্ধ হযে 
করুণ কাতধ স্বনে 
কহিছে সে-হায় হার, 
বেলা যায় বেলা যায় শো 
ফাগুনের বেলা যাঁষ। 
ভয় নাই তোব, ভয় নাই ওবে, ভয় নাত, 
কিছু নাই তোব ভাবনা । 
কুন্ুম কুটিবে, বাধন টুটিবে, 
পুরঁববে সকল কামনা । 
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই 
ফাগুন তখনো যাবে না । 


৮৩৮ 4 ৮৪০৮ 4৮ 


কুড়িব ভিতবে ফিবিছে গন্ধ কিসেব আশে 
ফিবিছে আপন মাঝে, 
বাঁহিবিতে চার আকুল শ্বাসে 
কি জানি কিসেব কাজে। 


উৎসর্গ ২১ 


কহিছে সে হায় হায়, 
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো 
না জানিয়া দিন যাঁয়। 
ভগ্ন নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় মাই, 
কিছু নাই তোৰ ভাবন! 
দখিন-পবন দ্বারে দিয়! কান 
জেনেছেরে তোর কামন!। 
আপনারে তোর ন! করিয়া তোর 
দিন তোর চলে যাবে না। 


কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে-- 
ভাবিছে উদাস পারা, 
জীবন আমার কাহার দোষে 
এমন অর্থ-হার] । 
কহিছে সে হীয় হায়! 
কেন আমি কাদি, কেন আছি গো 
অর্থ না বুঝা যায়! 
ভয় নাই তোর, ভর নাই ওরে, ভয় নাই, 
কিছু নাই তোর ভাবনা ! 
বে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে 
মিলিবি, পূরাবি কাঁমনা, 
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি ১ 
জনম ব্যর্থ যাবে না! 


২২ উৎসর্গ 


১৩ 


শর 


আমাব মাঝাবে সে আছে, কে গে! মে, 
কোন্‌ নিবহিনী নাঁধী? 

আপন কবিতে চাতিন্থ তাহাবে, 
কিছুতেই নাভি পাৰে ! 
বমণীবে কেব। জানে-- 
মন তাব কোন খানে! 

সেবা কবিলাম দ্রিবানিশি তাব, 

গাথি দিন্নু গলে কত ফুল, 

মনে হল, সুখে প্রসন্ন মুখে 
চাহিল সে মোব পানে । 

কিছু দিন যাঁয়, একদিন হায় 
ফেলিল নয়ন বাঁবি-- 

“তোমাতে আমান কোনো! স্ুথ নাই” 
কহে বিবহিনী নাবী । 


উৎসর্গ ২৩ 


বতনে জড়িত নৃপুব তাহাবে 
পবাষে দিলাম পায়ে, 
বজনী জাগিষা ব্যজন কবিনু 
চন্দন-ভিজ! বাঁয়ে । 
বমণাবে কেখা জানে 
মন তাঁব কোন্‌ খানে । 
কনক-খচিত পালক্ক 'পবে 
ব্সানু ভাভাবে বহু সমাদবে, 
মনে হল হেন ভাঁদিমুখে ষেন 
চাহিল সে মোব পানে । 
কিছু দিন যায়, লুটাষে ধুলাষ 
ফেলিল নগন বাখি 
“এ সবে আমাব কোন স্থুথ নাই” 
কহে বিবহিনা নাবী । 


বাহিবে আনিনু তাহাবে, করিতে 
হৃদয় পিপ্রিজয় | 
সাবথি হইয়া বথথাঁনি তাব 
চালানু ধবণীময় । 
বমণীবে কেবা জানে-- 
মন তাব কোন্‌ খানে ! 
দিকে দিকে লোক সঁপি দিল গ্রাণ, 
দিকে দিকে তাঁক উঠে চাটু গান, 


৪ 


উৎসর্গ 


মনে হল তবে দীপ্ত গরবে 
ঢাহিল সে মোর পানে ! 
কিছু দিন যাঁয় মুখ সে ফিরায় 
ফেলে সে নয়ন বারি। 
“হৃদয় কুড়ায়ে কোনো স্কুথ নাই” 
কহে বিরহিনী নারী । 


আমি কহিলাম “কারে তুমি চাও 
ওগো বিরহিনী নাবী 1” 

দে কহিল “আমি যারে চাই, তার 
নাম না কহিতে পারি |” 
রমণীরে কেবা জনে-- 
মন তার কোন্‌ খানে! 

সে কহিল “আমি যারে চাহ তারে 

পলকে যদি গো পাই দেখিবারে, 

পুলকে তখনি লব তাঁরে চিনি, 
চাহি তার মুখ পানে !” 

দিন চলে যায়, সে কেবল হায় 
ফেলে নয়নের বারি । 

“অজানারে কবে আপন করিব” 
কহে বিরহিনী নারী । 


উৎসর্গ ২৫ 


টি 


না জানি কাবে দেখিয়!ছি, 
দেখেছি কাব মুখ ! 
প্রভাতে আজ পেয়েছি তাব চিঠি! 
পেরেছি তাই স্থখে আছি, 
পেয়েছি এই সুখ 
কাবেও আমি দেখাবনাক সেটি । 
লিখন আমি নাহিক জানি 
বুঝি নাকি যে বয়েছে বাণী, 
যাআছে থাক আমা থাক তাহা! 
পেয়েছি এই সুখে আজি 
পবনে উঠে ঝবাশবী বাজি, 
পেয়েছি স্থুখে পরাণ গাহে আহ ! 


২৬ উৎসর্গ 


পণ্ডিত সে কোথ। আছে, 
শুনেছি নাকি তিনি 
পড়িয়৷ দেন লিখন নানামত । 
যাৰ না আমি ভ্রীব কাছে, 
তাঁভাবে নাহি চিনি, 
থাকুন লয়ে পুবাণে পুথি যত! 
শুনিয়া কথা পাব না দিশে, 
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে, 
ধন্দ লয়ে পড়ি মহাগোলে। 
তাঁভব চেয়ে এ লিপিথানি 
মাথায় কভ় বাখিব আনি 
যতনে কভু তুলিব ধবি কোলে । 


রজনী যবে স্রাধাবির! 
আসিনে চাবিধ|বে, 
গগনে যবে উঠিবে গ্রহতাবাঁ। 
ধবিব লিপি প্রসাবিয়া 
বসিয়! গৃহদ্বারে 
পুলকে ব'ব হয়ে পলক-হাঁবা। 
তখন নদী চলিবে বাহি 
যা আছে লেখ! তাহাই গাহি ; 
লিপির গান গাবে বনেব পাতা ১ 


উৎসর্গ ৭ 


আকাশ হতে সপ্তখষি 
গাঁহিনে ভেদি” গহন নিশি 
গভীর তানে গোপন এই গাঁথা । 


বুঝি না বুঝি ক্ষতি কিবা, 
রব অবোধনম, 
পেয়েছি যাভা কে ল'বে তাহ! কাড়ি”! 
বয়েছে যাহা নিশিদিবা 
বতিনে তাহা মম) 
বকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি” । 
খুঁজিতে গিয়া বুথাই খুঁজি, 
বুঝিতে গিয়া ভূল যে বুঝি, 
পুরিতে গিয়া কাছেরে করি দুব। 
না বোঝ! মোৰ লিখনখানি 
প্রাণের বৌঝা ফেলিল টানি, 
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর । 


৮ 


হায় 
ওগো 


“আমি 


উৎসর্গ 


৯ 


গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা ! 

তপন তোমাঁব স্বপন দেখি যে করিতে পারিনে সেবা! 
শিশির কহিল কাদিয়া__ 
তোমারে রাখি যে বাধিয়। 

হে রবি, এমন নাহিক আমার বল! 

(তামা বিন! তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অগ্রজল 1” 


বিপুল কিরণে ভূবন করি যে আলো, 
শিশিবটুকুরে ধবা দিতে পাবি, 
বাসিতে পারি যে ভালো ।” 
শিশিরের বুকে আসিয়] 
কহিল তপন হাসিয়া, 
“ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি”, 
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব 
হাঁসির মতন করি” 1” 


১৯৩ 


আজ মনে হয় সকলেবি মাঝে 
তোঁমাবেই ভাল বেসেছি । 

জন্‌ বাহ্যা চিবদিন ধবে 
শুধু তুমি আমি এসেছি । 
দেখি চাবিদিক পানে, 
কি ধে জেগে ওঠে প্রাণে । 

তোমাব আম।ব অসীম মিলন 
যেন গে! সকল খানে ৷ 

কত যুগ এই আকাশে যাগিন্থ 
সে কথা অনেক ভূলেছি। 

তাঁবায তাবায় যে আলো কাপিছে 
দে আলোকে দেহে ছুলেছি। 


২১০ 


উৎসর্গ 


' তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে 


আশ্বিনে নব আলে।কে 
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে 
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে। 
মনে হয় যেন জানি 
এই অকথিত বাণী, 
মুক মেদিনীর মন্মের মাঝে 
জাগিছে যে ভাঁবখাঁনি | 
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে 
কত যুগ মোর। জেগেছি, 
কত শরতের সোনার আলোকে 
কত তৃণে দৌহে কেঁপেছি ! 


প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস 
স্থখের দুখের কাহিনী ) 
পরিচিতস্ম বেজে ওঠে সেই 
অতীতের যত রাগিণী। 
পুরাতন সেই গীতি 
সে যেন,আমার স্মৃতি, 
কোন্‌ ভাগারে সঞ্চয় তার 
গোপনে রয়েছে নিতি। 


উৎসর্গ 


৩১ 


প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে 
কতবা উঠিছে মেলিরাঁ_ 

পিতামহদের জীবনে আমরা 
ছুজনে এসেছি খেলিয়! ! 


লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত 
উঠেছিল এই ভুবনে 
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিক! 
গাথনি কি মোর জীবনে ? 
সে প্রভাতে কোন্‌ খানে 
জেগেছিনু কেবা জানে ! 
ক মুবতি মাঝে ফুটালে আমারে 
সেদিন লুকায়ে প্রাণে! 
হে চির-পুবাঁণো, চিরকাল মোরে 
গড়িছ নৃতন করিয়া; 
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর 
রবে চিরদিন ধরিয়া ! 


৩২ 


উতপর্গ 


৯৪ 


সব ঠাই মোর ঘব আছে, আমি 
সেই ঘব মরি খুঁজিয়।; 
দেশে দেশে মোব দেশ আছে, আমি 
সেই দেশ লব বুঝিয়।। 
পরবাসী আমি যে দ্রঘারে চাই-- 
তারি মাঝে মোব আঁছে যেন ঠাঁই, 
কোথা দিয়া সেথ। প্রবেশিতে পাই 
সন্ধান লব বুঝিয়া 
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, 
তারে আমি ফিরি খু'জিয়!। 


উৎসর্গ 


রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে 
ফুল-স্থগন্ধ গগনে 
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন 
মিলনের শুভ লগনে। 
আপনার বারা আছে চারিভিতে 
পারিনি তাদের আপন করিতে, 
তাবা নিশি দিসি জাগাইছে চিতে 
বিরহ-বেদনা সঘনে । 
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে 
ফিরে প্রাণ সারা গগনে । 


তৃণে পুলকিত যে মাটীর ধরা 
লুটায় আমার সামনে-_ 

সে আমায় ডাকে এমন করিয়া 
কেন যে, ক”ব তা৷ কেমনে ? 

মনে হয় যেন সে ধূলির তলে 

যুগে যুগে আমি ছিন্থু তৃণে জলে, 

সে ছুয়ার খুলি কবে কোন্‌ ছলে 
বাহির হয়েছি ভ্রমূণে ! 

সেই মূক মাঁটী মোর মুখ চেয়ে 
লুটায় আমার সামনে । 


উৎসর্গ 


নিশার আকাশ কেমন করিয়। 
তাকায় আমার পানে সে! 
লক্ষ যৌজন দূরের তারকা 
মোর নাম যেন জানে সে! 
যে ভাষার তারা কবে কানাকানি 
সাধ্য ক আর মনে তাহ! আনি. 
চিরদিবসের ভূলে যাওয়া বাণী 
কোন্‌ কথ! মনে আনে সে! 
অনাদি উষাঁর বন্ধু আমাৰ 
তাকায় আমার পানে সে। 


এ সাঁত-মহলী ভবনে আমার, 
চির-জনমের ভিটাতে 
স্থলে জলে আমি ভাজার বাঁধনে 
| বাধা যে গিঠাতে গিঠাতে। 
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে 
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে, 
আপনার বাধা ঘরেতে কি পারে 
ঘরের,বাসন! মিটাতে? 
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় 
চির-জনমের (ভটাতে | 


উৎসর্গ ৩৫ 


যদি চিনি, যদি জানিবাঁরে পাই, 
ধূলারেও মানি আপন) 

ছোট-বড়-হীন সবাব মাঝারে 
কবি চিত্তেব স্থাপনা; 

হই যদি মাটী, হই যদি জল, 

হই যদ্দি তৃণ, হই ফুল ফল, 

জীব সাথে ষদি ফিবি ধবাতিল 
কিছুতেই নাই ভাবনা) 

যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে 
অন্ত-বিহীন আপনা । 


বিশাল বিশ্বে চারি দিক হতে 
প্রতি কণা মোরে টানিছে । 
আমাব ছুয়ারে নিখিল জগৎ 
শত কোটি কর হাঁনিছে। 
ওরে মাটা, তুই আমারে কি চাস? 
মোর তবে জল ছ”হাঁত বাঁড়াস? 
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস 
চির আহ্বান আনিছে 
পর ভাব যারে তারা বারে বারে 
লবাই আমারে টানিছে | 


২৬১৬ 


উৎসর্গ 


আছে আছে প্রেম ধুলার ধুলায়, 
আনন্দ আছে নিখিলে। 
মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিবে 
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে । 
জগতের যত অণু রেণু সব 
আপনার মাঝে অচল নীরব 
নহিছে একটি চিব-গৌরব-_ 
এ কথ। না যদি শিখিলে, 
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে 
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে। 


ধুলা সাথে আমি ধুলা হয়ে রব 

সে গৌরবের চরণে । 
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল 

তার পুজারতি বরণে । 
বেথা যাই আর যেথায় চাহিরে 
তিল ঠাই নাই তাহার বাহিরে, 
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে 

. জনমে জনমে মরণে ! 

যাহা হই আমি তাই হয়ে রব 

সে গৌরবের চরণে । 


উৎসর্গ ৩৭ 


ধন্য বে আমি অনন্ত কাল, 

ধন্য আমাব ধবণী। 
ধন্য এ মাটী, ধন্ঠ সুদূব 

তাঁবকা হিবণ-ববণী । 

যেথা মাছি আমি আছি তাবি দ্বাবে, 
নাভি জানি ত্রাণ কেন বল কাবে । 
আছে তাখি পাবে তীবি পাবাবাবে 

বিপুল ভুবন-তবণীা । 
যা হযেছি আমি ধন্য হয়েছি 

ধন্ত এ মোব ধ্ব্ণী। 


১৫ 


আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই 
কিসের বাতাস লেগেছে, 
জগৎ ঘৃর্ণী জেগেছে । 
ঝলকি” উঠেছে রবিশশাঙ্ক 
ঝলকি” উঠেছে তারা, 
অযুত চক্র ঘুরিয়। উঠেছে 
অবিবাম মাতোয়ারা । 
স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু 
ঘৃর্ণির মাঝখানে 
সেইখান হতে স্বর্ণকমল 
উঠেছে শূন্তপানে ! 
স্বন্দরী ওগো সুন্দরী! 
শতদলদলে ভূবনলক্ষমী 
দাড়ায়ে রয়েছ মরি মরি ! 
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে, 
অচল তোমার রূপরাশি ! 
নানাদিক হতে নানা দিন দেখি, 
পাই দেখিবারে ওই হাসি! 


উৎসর্গ ৩৯ 


জনমে মরণে আলোকে আধারে 
চলেছি হরণে পূরণে, 
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরণে ! 
কাছে যাই যাব দেখিতে দেখিতে 
চলে যায় মেই দূবে, 
হাতে পাই যারে, পলক ফেলিতে 
তারে ছুয়ে যাই ঘুরে। 
কোথাও থাকিতে না পাবি ক্ষণেক, 
রাখিতে পারিনে কিছু, 
মত্ত হৃদয় ছুটে? চলে? যায় 
ফেনপুঞ্জের পিছু । 
হে প্রেম, হে ঞ্রুবস্থন্দর ! 
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ 
ঘুর্ণার পাকে খরতর । 
দ্বীপপগুলি তব গীতমুখরিত, 
ঝরে নির্ঝব কলভাঁষে, 
অসীমের চিব-চরম শাস্তি 
নিমেষের মাঝে মনে আসে। 


উৎমর্গ 


১৬ 


ভে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি 
দেখ! দিলে আজ কি বেশে। 
দেখিস তোমাবে পুব্ব গগনে, 
দেখিনু ভোমাবে স্বদেশে 
ললাট তে!মার নীল নভতল, 
বিমল আলোকে চিব-উজ্জবল, 
নীরব আশিষসম হিমাচল 
তব বরাভয় কর,-_- 
সাগর তোমার পবশি চবণ 
পদধুলি সদা করিছে হরণ; 
জাহ্বী তব হার-মাভরণ 
দুলিছে বক্ষণপর | 
জদয় খুলিয়া চাহিন্থ বাহিরে, 
হেরি আক্তিকে নিমেষে-_ 
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদদেবতা 
মোর সনাতন স্বদেশে । 


উৎসর্গ ' ৪১ 


শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র 
অতীতের তপোবনেতে, 
অমর খধির হৃদয় ভেদিয়! 
ধবনিতেছে ভ্রিভুবনেতে | 
প্রভাতে, ভে দেব, তরুণ তপনে 
€দথ। যাও যনে উদয়-গগনে 
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে 
হিরণ-কিরণে গাঁথা,_- 
তখন ভাবতে শুনি চাঁবিভিতে 
মিলি কাননের বিহঙ্গ গীতে, 
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে 
উঠে গায়ত্রীগাথা ! 
সদর খুলিয়া দাড়ান বাহিরে 
শুনিন্থ আজিকে নিমেষে, 
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব, 
তব গান মোর দেশে! 


নয়ন মুদিয় শুনিম্ু, জান না 
কোন্‌ অনাগত বরষে 
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া 
বাজায় ভারত হরষে 


৪২ 


উৎসর্গ 


ডুবায়ে ধরার রণনৃষ্কাব 
ভেদি বণিকেব ধনবঙ্কীব 
মহাকাশতলে উঠে ওকষ্কাঁব 
কোনো বাধা নাহি মানি । 
ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে 
দাড়ারে ভাবতী তব পদতলে, 
সঙ্গীততানে শুন্তে উ৭লে 
অপুর্ব মহাবাণী ৷ 
নয়ন মুদিয়া৷ ভাবীকাঁলপানে 
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে 
তব মঙ্গলবিজয় শঙ্খ 
বাজিছে আমাব স্বদেশে? 


উৎসর্গ ৪৩ 


১৭ 


ধুপ আপনাবে মিলাইতে চাহে গন্ধে, 

গন্ধ সে চাহে ধূপেবে বহিতে গুঁড়ে। 
স্থব আপনাবে ধব| দিতে চাহে ছন্দে, 

ছন্দ ফিবিয়। ছুটে যেতে চার সুবে। 
ভাব পেতে চাঁয় বপেব মাঝাবে অঙ্গ, 

রূপ পেতে চায় ভাবেব মাঝাবে ছাড়া । 
অসীম সে চাহে সীমাব নিবিড় সঙ্গ, 

সীমা চায় হতে অসীমেব মাঝে হাঁব।। 
প্রলয়ে জনে না জানি এ কা'ব যুক্তি, 

ভাব হতে রূপে অবিবাম যাওরা-আসা, 
বন্ধ ফিরিছে খু'জিয়া আপন মুক্তি, 

মুক্তি মাগিছে বাঁধনেব মাঝে বাসা । 


৪৪ 


উৎসর্গ 


১৮ 


তোমাঁব বীণায় কত তাৰ আছে 
কত না সবে, 

আঁমি তাঁব সাথে আমাব তাবটি' 
ধিবগো জুড়ে । 

তাঁব পব হতে প্রভাতে সাঝে 

তব বিচিত্র বাগিণী মাঝে 

আমাঁবো জদয় বণিরা বণিয়া 
বাজিবে তবে 

(তোমাব স্ুবেতে আমাব পবাঁণ 
জড়ায়ে ববে। 


তোমাৰ তাবার মোব আশাদীপ 
বাখিব জবালিঃ | 

তোমার কুজুমে আমাব বাঁসন। 
দিবগো! ঢালি?। 

তাঁর পব হতে নিশাথে পরাতে 

তব বিচিত্র শোভাব সাথে 

আমারে! হৃদয় জপিবে, ফুটিবে 
ছুলিবে স্থখে, 

মোর পরাণের ছায়টি পড়িবে 
তোমার মুখে । 


উৎসর্গ ৪৫ 


৮৪ 


হে রাঁজন্‌, তুমি আমারে 
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার 

তোমার সিংহ ছুয়ারে-- 

ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই, 

মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই, 
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যার 

কোপা হতে যায় কোথা রে । 


কেহ নাহি চাঁর থাঁমিতে 
শিরে লয়ে বোঝ! চলে” যাঁর সোজ। 
না চাহে দখিনে বামেতে। 
বকুলের শাখে পাখী গায়, 
ফুল ফুটে তব আডিমায়, 
না দেখিতে পাঁয় না শুনিতে চায়, 
কোথা যায় কোন্‌ গ্রামেতে ! 


৪৬ উৎসর্গ 


বাশি লই আমি তুলিয়া । 
তাঁর! ক্ষণতরে পথের উপরে 
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া! । 
আছে যাহা চিরপুরাঁতন 
তারে পায় যেন হারাধন, 
বলে “ফুল এ কি ফুটিয়াছে দেখি! 
পাখা গায় প্রাণ খুলিয়া !” 


হে রাঁজন্‌ তুমি আনারে 
রেখো চিরদিন ্রামবিহীন 

তোমার সিংভ ছুয়ারে ! 

যারা কিছু নাহি কহে” যায়, 

স্থখ-ছুখ-ভার বহে' যায়, 
তার! ক্ষণতরে বিশ্ময়ভরে 

দাড়াবে পথের মাঝারে 

তোমার সিংহ দুয়ারে! 


উৎসর্গ 


নই ০ 


দ্য়াবে তোমাব ভিড় করে” স্বারা আছে, 
ভিক্ষা তাদের চুকাইয়া দাও আগে। 

মোর নিবেদন নিভৃতে তোমার কাছে, 
সেবক তোমার অধিক কিছু:ন ম্বাঞগ । 

ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র, 

শুধু বীণাখানি রেখেছিমাত্র, 
বসি এক ধারে পথের কিনারে 

বাজাই সে বীণ! দিবসরাত্র। 


পথ 


৪৮ 


উৎসর্গ 


দেখ কতজন মাগিছে রতন ধুলি, 
কেহু আসিয়াছে যাঁচিতে নামেব ঘটা,_- 
ভবি নিতে চাহে কেহ বিদ্যার ঝুলি, 
কেহ ফিবে যাবে লরে বাক্যেব ছট!। 
আমি আনিয়াছি এ বীণা যন্ত্র 
তব কাছে লব গানের মন্ত্র 
তুমি নিজ ভাতে বাধ এ বীণায় 
তোম।ব একটি স্বর্ণতন্ত্র। 


নগরের হটে কবিব না বেচাকেনা, 
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোন কাজে, 
পাব না কিছুই, রাখিব না কারো! দেনা, 
অলস জীবন ধাপিব গ্রামের মাঝে। 
তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ 
বঙ্কার দিব কত-কি ছন্দ, 
যত গান গাব, তব বাঁধা তাঁরে 
বাঁজিবে তোমাব উদার মন্দ্র | 


উৎসর্গ 5৪৯ 


১ 


বাহিব ভইতে দেখো না এমন কবে, 
আমায় দেখো না বাহিবে। 
আমাষ পাবে না আমাব হখে ও সুখে, 
আমাব বেদনা খু জো না আমাব বুকে, 
আমায় দেপিতে পাবে না আমাব মুখে, 
কাবিবে খু জছ যেথা সেথা সে নাহিবে। 


সাগবে সাগবে কলববে যাহ বাজে, 
মেঘগঞ্জনে ছুটে ঝঞ্ধাব মাঝে, 
নীবব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে খাঁজে 
তধাব হইতে আধাবে আসন পাঁতিযা,__ 
আমি সেই এই মানবেব লোকালয়ে 
বাঁজিয। উঠেছি স্থথে খে লাজে ভয়ে, 
গবজি ছুটিয়া ধাই জগ্নে পকাজষে 
বিপুল ছন্দে উদাব মঞ্জে মাতিয়! | 


উৎসর্গ 


যে গন্ধ কাপে ফুলের বুকের কাছে, 
ভোরেব আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে, 
শ]বদধান্তে যে আভা আভাসে নাচে 
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে, 
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া, 
সে গান আনাতে রচিছে নুতন মায়া, 
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ;- 
আমাঁব মাঝাবে আমারে কে পাবে ধবিতে ? 


নর-অরণ্যে মন্্মব-তান তুলি 
যৌবন-বনে উড়াই কুসুমধুলি, 
চিন্ত-গুহায় সুপ্ত বাগিণীগুলি 

শিহবিয়া উঠে আমাব পরশে জাগিয়া। 
নবীন উধাব তরুণ অরুণে থাকি? 
গগনেব কোণে মেল পুলকিত আখি, 
নীবব প্রদোষে করুণ-কিরণে ঢাকি' 

থাকি মানবেব হদয়চুড়ায় লাগিয়া। 


তোম(দের চোখে আখিজল ঝরে যবে 
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতববে, 
লাজুক হৃদয় থে কথাটি নাহি কৰে 
সবের ভিতরে লুক ইন! কহি তাহারে । 


উৎসর্গ ৫১ 


নাহি জানি আমি কি পাখা লইয়া উড়ি, 
খেলাই ভুলাই ছুলাই ফুটাই কুঁড়ি, 
কোথা হতে কোন্‌ গন্ধ যে করি চুরি 

সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে । 


যে আমি স্বপন-মূরতি গোঁপনচারাী, 
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি, 
আপন গানের কাছেতে আপনি হার, 
মেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে 
মানুষআকারে বদ্ধ যে জন ঘরে, 
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমিষের ভরে, 
বাবে কীপায় স্ততি-নিন্দাব জরে, 
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে | 


উৎসর্গ 


চে 


আছি আমি বিন্দুকপে, হে অন্তবধামী, 
আছি আগি বিশ্বকেন্ত্রস্থলে। “আছি আমি” 


এ কথা স্মবিলে মনে মহান্‌ বিস্মষ 
আকুল কবিয! দেয়, স্তব্ধ এ দয 


প্রকাণ্ড বহস্তভাবে! “আছি আব আছে” 
অন্তহীন আদি প্রভেলিকাঁ, কাব কাছে 
শুধাউব অর্থ এব ? তত্ববিদি তাই 
কহিতেছে, “এ নিখিলে আব কিছু নাই, 
শুধু এক আছে ।” কবে তাবা একাকাব 
অস্তিত্ববহস্তবাঁশি কবি অশ্বীকাব। 
একমাত্র তুমি জান এ ভব সংসাঁবে 
যেআদি গেধপন তত্ব আমি কবি তাবে 
চিবকাল সবিনয়ে স্বীকাব কবিয়া 

অপাঁব বিম্ময়ে চিত্ত বাঁখিব ভবিষা । 


৩ 


শূন্য ছিল মন, 
নানা কোলাহলে ঢাকা, 
নানা-আনাগোনা-আ্াকা 
দিনেব মতন | 
নাঁনা জনতায় ফাকা, 
কম্মে অচেতন 
শন্য ছিল মন । 


জনি না কখন এল নৃপুব-বিহীন 

নিঃশব্দ গোধুলি। 

দেখি নাই স্বর্ণ বেখা, 

কি লিখিল শেষ লেখা 
ধিনান্তেব তুলি। 

আমি যে ছিলাম একা 
তা-ও ছিন্ু ভুলি । 
আইল গোধুলি। 


ভেনকালে আকাশেব বিন্বয়েব মত 
কোন্‌ স্ব হতে 
ঠাদখানি লয়ে হেসে 
শুর্ল-সন্ধ্যা এল ভেসে 


৫৪ উৎসর্গ 


আধাবেব আোতে। 
বুঝি সে আপনি মেশে 

আপন আলোতে । 

এল কোথা হতে। 


অকন্মাৎবিকশিত পুষ্পেব পুলকে 

তুলিলাম আখি । 

আব কেহ কোথা নাই 

সে শুধু আমাবি ঠাই 
এসেছে একাকী ৷ 

সম্মুখে দাড়াল তাই 
মোব মুখে বাখি 
অনিমেষ আখি । 


বাজহংস এসেছিল খেশন্‌ যুগান্তবে 
শুনেছি পুবাণে । 
দমযস্তী আলবালে 
স্বর্ণঘটে জল ঢালে 
নিকু্জ-বিতানে, 
কাব কথা হেনকালে 
কহি গেল কানে 
শুনেছি পুরাণে । 


উৎসর্গ ৫৫ 


জ্যোত্মীসন্ধ্যা তারি মত আকাশ বহিয়া 

এল মোর বুকে । 

কোন্‌ দূর প্রবাসের 

লিপিখানি আছে এর 
ভাষাহীন মুখে ! 

সে যেকোন উৎস্থুকের 
মিলন কৌতুকে 
এল মোর বুকে! 


চইথানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আম!রে 

সব্বাঙ্গে জদয়ে | 

স্কন্ধে মোর রাখি শিব 

নিম্পন্দ রহিল স্থির, 
কথাটি না কঃয়ে। 
কোন্‌ পন্ম-বনানীণ 
কোমলত। লগয়ে 
পশিল হজদয়ে ? 


আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম 
আছি আমি একা 
এই শুধু জানিলাম 
জানি নাই তার নাম 
লিপি যার লেখা । 


৫৬ উৎসর্গ 


এই শুধু বুঝিলাম 
ন1 পাইলে দেখা 
বব আমি এক । 


ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিন-বজনী, 

এ মোর জীবন । 

হাঁয় ভাঁয়, চিবদিন 

হয়ে আছে অর্থহীন 
এ বিশ্বভুবন । 

অনস্ত প্রেমের খণ 
কবিছে বহন 
ব্যর্থ এ জীবন । 


ওগো দূত দৃববাঁসী, ওগো বাক্যহীন, 
তে সৌম্য-স্ুন্দব 1 
চাহি তব মুখপানে 
ভাবিতেছি যুগ্ধপ্রাণে 
কি দিব উত্তব? 
অশ্রু আপে হ্ু'নরানে, 
নির্বাক অন্তব, 
হে সোম্য-স্ুন্দব ! 


উৎসগ €৭ 


৪ 


হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অন্রভেদী তোমার সঙ্গীত 
তরঙ্গিয়। চলিরাছে অচুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত 
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে 
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে ! 
ঢঃসাধ্য উচ্ছাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার 
সস! মুহুত্তে ধেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ তার, 
ভূলিয়া গিরাছে সব সুর,--সামগীত শবহার। 
নিয়ত চাতিয়। শন্তে ববষিছে নির্ঝরিণা ধারা ! 


হে গিরি, যৌবন তব যে ছুর্দম অগ্রিতাপবেগে 
আপনারে উত্সাব্রিয়। মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে-_ 
সে তাপ হারায়ে গেছে, নে প্রচ গতি অবসান, 
নিরুদেশ চেষ্টা তব ইয়ে গেছে গ্রাটীন পাষাণ ! 
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়! 
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া | 


উৎসর্গ 


৫ 


ক্ষান্ত কবিষাছ্ তুমি আপনাবে, তাই হেব আজি 
তোঁমাব সর্ধবাঙ্গ ঘেবি পুলকিছে শ্যাম শম্পবাজি 
প্রস্বটিত পম্পজালে , বনম্পতি শত ববষাঁব 
আনন্দবর্ষণকাবা পিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তাঁব 
বল্ধলে শৈবালে জটে , স্ু্র্গম তোমাব শিখব 
নির্ভ বিতঙ্গ যত কলোল্লাদে কবিছে মুখব | 
আসি নবনাবীদল তোম।ব বিপুল ৭ক্ষপটে 
নিঃশক্ক ঝুটাবগুলি বাধিযাছে নির্ববিণাতটে | 
যেদিন উঠিযাছিলে অগ্নিতেজে ম্পদ্ধিতে আকাশ, 
কম্পমান ভূমগুলে, চন্তরনূর্যয কবিবাঁবে গ্রাস, 
সেদিন, হে গিবিৎ তব এক সঙ্গী আছিল প্রলঘ 
খনি থেমেছ তুমি বলিযাছ, “আব নব, নয়”, 
চাবিদিক হ'তে এশ তৌম।”পবে আনন্দ-নিশ্বীস, 
তোমাৰ সমাপ্তি ঘেবি বিস্তাবিল বিশ্বেব বিশ্বাস । 


৬ 


আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নিজ্জনে 
পাঠকের মত তুমি বসে আছ অচল আসনে, 

সনাতন পু থিখানি তুলিয়া লয়েছ অস্ক'পরে। 
পাষ।ণেব পত্রগুলি খালয়া গিয়াছে থরে থরে 
পড়িতেছ একমনে । ভাঙিল গড়িল কত দেশ, 

গেল এল কত যুগ --পড়া তব হইল না! শেষ । 
আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহত্র খোল! পাতা 
ইহাতে কি লেখ। আছে ভব-ভবানীর.প্রেম গাথা ? 
নিরাসক্ত নিরাকাজ্জ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বব 
কেমনে দিলেন ধরা স্থৃকোমল ছুর্ধধবল সুন্দর 

বাহুর করুণ আকর্ষণে? কিছু*নাহি চাহি যার, 
তিনি কেন চাহিলেন_-ভাল বাসিলেন নির্বিকার, 
পরিলেন পরিণ্যপাঁশ ? এই ঘষে প্রেমে লীলা 

ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা ! 


খপ 


তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত 

তপস্তার মত। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত 
নিবিড় নিগুটভাবে পথশুন্ত তোমার নির্জনে, 
নিফলক্ক নিহারের অন্রভেদী আত্মবিসঙ্জনে। 

তোমার সহস্রশঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে 

খধির আশ্বাসবাণী--“শুন শুন বিশ্বজন সবে 
জেনেছি, জেনেছি আমি 1” যে ওষ্কার আনন্দ-আলোতে 
উঠেছিল ভারতের বির।ট গভীর বক্ষ হতে 
আদিঅন্তবিহীনের অথণ্ড অমৃত ল্কপানে, 

সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাগে ! 
একদিন এ ভারঠে বনে বনে হোমাপ্রি-আহুতি 
ভাষাহারা মহা বার্তা প্রকাশিতে করেছে আকৃতি, 
সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে 

শৃঙ্গে শূজে কোন্‌ মন্ত্র উচ্ছাসিছে মেধধূস্ত,পে 


১১ 


হে হিমাড্রি, দেবতা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার 
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারংবার 

শে শুঙ্গে বিস্তাবিয়া ধরিছেন বিচিত্র মুবতি ! 

ওই হেরি ধ্যানীসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি, 

দুর্গম দুঃসহ মৌন ; জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত 

নিঃশব্দে গ্রহণ কণে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত 
পুজাস্বণপদাদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর 

মভান্-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর | 

হেব তাবে অঙ্গে অঙ্গে একি লীল! করেছে বেষ্টন__ 
মৌনেবে ধিরিছে গান, স্তন্ধেরে করেছে আলিঙ্গন 
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে 

কোমল গ্তীমলশোভ। নিত্যনব পল্লবে কুস্থমে 
ছাঁয়ারোদ্রে মেঘের খেলাপ্ন ! 'গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি 
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি । 


উৎসর্গ 


্ 
ভাবতসমুদ্র তাব বাপ্পেচ্ছ।াস নিশ্বসে গণনে 
আলোক কবিষা পান, উদাস দক্ষিণ সমীবণে, 
অনির্বচনীষ যেন আনন্দেব অব্যক্ত আবেগ । 
উদ্ধবানহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ 

শিখবে শিখবে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহা গুহায় 

বাখিছ নিকদ্ধ কবি, --পুনব্বাব উন্ুক্ত ধাবা 

নৃতন আনন্দ শোতে নব প্রাণে ফিবাইয়! দিতে 
অসীম জিজ্ঞাসাবত সেই মৃহ!সমুদ্রেব চিতে । 

সেইমত ভাবতেব হৃদয়সমুদ্র এতকাল 

কাবক্জাছে উচ্চাবণ উদ্ধপনে যে বাণী বিশীল,-- 
মনস্তেব জ্যোতিম্পর্শে অনন্তেবে যা দিষেছে ফিবে-- 
বেখেছ সঞ্চর কবি হে হিমাদ্রি তুমি স্তব্ধশিবে। 

তিৰ মৌন শৃঙ্গমাঝে' তাই আমি ফিবি অন্বেষণে 
ভাবতেব পবিচধ শাস্ত শিব অছ্বৈতেব সনে । 


উৎসর্গ 


ঙ)৩ 


ভাবতেব কোন্‌ বুদ্ধ খষিব তকণ মুক্তি তুমি 

ছে আধ্য আচাধ্য জগদীশ ? কি অদৃষ্ত তপোভূমি 
বিবচিলে এ পাষাণ নগবীব শুষ্ক ধুলিতলে ? 

কোথা পেলে সেই শাস্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে 
যাব তলে মগ্ন হরে মুহূর্তে বিশ্বেব কেন্দ্রমাঁঝে 
দীড়াইলে একা তুমি--এক যেথা একাকী বিবাজে 
কু্যযচন্ত্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষী-ধুলায় প্রস্তবে,__ 


৬৩ 


৬৪ 


উৎসর্গ 


এক তন্ত্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক *পবে 
ছলাইছে চবাঁচব নিঃশব্দ সঙ্গীতে ! মোবা যবে 
মত্ত ছিন্ অতীতেব অতি দূব নিম্ষল গৌববে, 
পববস্ত্রে, পববাক্যে, পব-ভঙ্গিমাব ব্যঙ্গূপে 
কল্লোল কবিতেছিন্তু স্কীত কণ্ে ক্ষুদ্র অন্ধকুপে__ 
তুমি ছিলে কোন্‌ দুধে ? আপনাব স্তব্ধ ধ্যানাসন 
কোথায় পাঁতিয়।ছিলে ? সংযত গন্ভীব কবি” মন 
ছিলে বত তপস্তাষ অরূপবশ্মিব অন্বেষণে 
লোক-লৌকাস্তেব অন্তবালে,--বেথা পূর্ব খধিগণে 
হুত্বেব সিংহদ্বাব উদবাটিষা একেব সাক্ষাতে 
ঈাড়াতেন বাক্যচীন স্তম্ভিত বিস্মিত 'জাড়ভাতে । 
হে শপন্বী, ডাক তুমি সামমন্ে জলদগজ্জনে 
প্উত্ভিষ্ঠত নিবোধত 1” ডাক শাস্্অভিমানীজনে 
পাঁগুত্যেব পগুতর্ক হতে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে 
ডাক মুড দাঁভিকেবে ! ডাক দাও তব শিষাদলে-_ 
একত্রে দাডাক্‌ তাবা তব হোম-ভতাগ্রি ঘিবিয়া ! 
আববাব এ ভাবত আপনাতে আস্তক্‌ ফিবিষা 
নিষ্ঠার, শ্রদ্ধাব, ধ্যানে,-বস্গুক সে অপ্রমনত চিতে 
লোভহীন ছ্ন্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুকব বেদীতে । 


উৎসর্গ ৬৫ 


৩১ 


আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো, 
দিকৃদিগন্ত ঢাঁকি' 1 
আজিকে আমবা কাদিয়া শুধাই সঘনে ওগো, 
আমবা খাচাব পাখী 3-- 
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোব, 
আজি কি আসিল প্রলয় বাত্রি ঘোব? 
চিবদিবসেব আলোক গেল কি মুছিয়! ? 
চিরদিবসেব আশ্বাস গেল থুচিয়! ? 
দেবতাব কপা আকাশেব তলে 
কোথ। কিছু নাহি*্বাকি ?-_ 
তোমাপানে চাই, কাদিয়া শুধাঈ 
আনর] খাচাব পাখী । 


৬৬ 
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ফান্তুন এলে সহসা দখিন পবন হ'তে 
মাঝে মাঝে রহি* রহি 
মাসিত সুবাস সুদুর কুঞ্জভবন হ'তে 
অপুর্ব আশা বহি” । 
হৃদয়বন্ধু, শুনগে! বন্ধু মোর, 
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর, 
কি মায়ামন্ত্রে বন্ধনহুথ নাশিয় 
থাচাব কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া 
ঘনমসী-আ'কা লোহার শলাকা 
সোনার সুধায় মাখি+ 1 
নিথেল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে 
আমরা খাঁচার পাখী । 


মাজি দেখ ওই পুর্ব অচলে চাহিয়া, হোথ! 
কিছুই না যায় দেখা,__ 

আজি কোনে! দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা 
পড়েনি সোনার রেখা । 
হৃদয়বন্ধু, শুনগে! বন্ধু মোর, 

আজি শৃঙ্খল বাজে অতি স্কঠোর। 

আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহিরে, 

কাব সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে ! 


উৎসর্গ ৬৭ 
মরীচিক! লয়ে জুড়াব নয়ন 
আপনারে দিব ফাঁকি 


সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি 
আমরা খাঁচার পাখী। 


ওগেো। আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন 
তোমারে ন! দ্রেয় ব্যথা ! 
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়৷ তুমিও কেঁদনা যেন 
লয়ে বুথা আকুলতা ! 
হদয়বন্ধু, শুনগে বন্ধু মোর, 
তোমার চরণে নাহি ত লৌহডোর ! 
সকল মেঘের উর্দে যাওগো উড়িয়া, 
সেথ ঢাল তান বিদল শুন্য জুড়িয়া,-_ 
“নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি” 
কহ আমাদেব ডাকি” 
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান 
আমরা খাঁচার পাখী ! 


উৎসগ 


৩২ 


নিবেদিল রাঁজভৃত্য,- “মহাঁবাঁজ, বহু অন্ুনয়ে 
সাধুশ্রেষ্ঠ নবোভ্ম তোমার সোনাব দেবালয়ে 
ন! লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে 
করিছেন নামসঙ্ীর্তন। ভক্তবুন্দ দলে দলে 
ঘেরি তারে দবদর-উচ্ছলিত আনন্দধাবায় 

ধৌত ধন্য কবিছেন ধরণীর ধুলি। শৃল্তপ্রায 
দেবাঙ্গণ। ভূঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাগ্ড ফেলি, 
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে, দ্রুত পক্ষ মেলি? 
ছুটে যায় গুপ্রবিয়া উন্মীলিত পদ্প-উপবনে 
উন্মুখ পিপাঁসাভবে, সেই মত নবনাবীগণে 
সোনার দেউল পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি, 
যেথায় পথের প্রান্তে তক্তের হৃদয়পদ্া ফুট 
বিতরিছে স্বর্গের মৌরভ 1 রত্ববেদিকার পবে 
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে |” 


উতমর্গ ৬৯ 


শুনি রাজা ক্ষোতভরে 
সিংহাসন হ'তে নামি গেলা চলি যেথ। তরুচ্ছায়ে 
সাধু বসি তৃণাঁসনে 3 কহিলেন নমি” তার পায়ে, 
“হের প্রতু স্বণশীর্ষ নৃপতিনির্ম্িত নিকেতন 
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়! বর্জন 
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে ?” 
“সে মন্দিরে দেব নাই”-_কহে সাধু। 
রাজা কহে রেষে 
“দেব নাই ? হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মত কথা কহ! 
রত্ব-সিংহাসনপরে দীপিতেছে রতন বিগ্রহ-_ 
শৃন্ত তাহা ?” 
“শূন্য নয়, রাজদস্তে পূর্ণ”__সাঁধু কহে, 
“আপনারে স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে 1” 
ভ্রকুঞ্চিয়া কহে রাজা,-_“বিংশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া 
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অন্বর ভেদিয়া, 
পুজামন্ত্রে নিবেদির়া দেবতারে করিয়াছি দান, 
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাই কোন স্থান ?” 
শান্তমুখে কহে সাধু--ণযে বৎসর বন্িদাহে 
গৃহহীন প্রজাদলে এল চলে প্রবাহে প্রবাহে 
দাঁড়ীইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায় 
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রার্তে, তরুর ছায়ায়, 
অশ্ব্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে, সে দৎসর 
বিংশলক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি? তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর 
দবতারে নমর্পিলে। সেদিন কহিল! ভগবান্‌-_ 


প৩ 


উৎসর্গ 


আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান 
অনন্ত নীলিম! মাঝে ; দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ 
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে, 
সে আমারে গৃহ করে দ্ান?--চলি গেলা সেই ক্ষণে 
পথপ্রান্তে তরুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয় । 
অগাঁধ সমুদ্রমাঁঝে স্ীত ফেন যথা শৃন্ঠময় 
তেমনি পরম শূম্ত তোমার মন্দিব বিশ্বতলে, 
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্ধ দ [” 
রাজা জলি রোষানলে 

কহিলেন, “রে ভণ্ড পামর ! মোর রাজ্য ত্যাগ করে 
এ মুহুর্তে চলি যাও 1৮ 

সন্ন্যাসী কহিল শান্তশ্বরে-- 
“ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে 
সেইখানে মহারাজ নির্বাসিত কর ভক্তজনে |” 


উৎসর্থথ ৭১ 


৩৩ 


বদি ইচ্ছ! কব তবে কটাক্ষে হে নাবী, 
কবিব বিচিত্র গান নিতে পাব কাড়ি? 
আপন চবণপ্রীন্তে ; তুমি মুগ্ধ চিতে 
মগ্ন আছ আপনাব গৃহেব সঙ্গীতে । 
স্তবে তব নাহি কান, তাই স্তব কবি, 
তাই আমি ভক্ত তব অনিন্দ্য সুন্দবা। 
ভূবন তোমাবে পুজে, জেনেও জাননা, 
ভক্তদাসীসম তুমি কব আবাধনা 
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে ৷ রাজমহিমাবে 
যে কব-পবশে তব পার কবিবাবে 
দ্বিগুণ মহিমান্থিত, সে সুন্দর কবে 
ধুলি ঝাট দাও তুমি আপনার ঘবে। 
সেই ত মহিমা তব সেই ত গবিমা, 
সকল নীধুষ্য চেয়ে তারি মধুরিম1! 


খু 


উৎসর্গ 


৩৪ 


কতকি যেআসে কত কিযে যায় 
বহিষা চেশনা-বাভিনী । 
ত্ীধাবে আড়ালে গোপনে নিয়ত 
হেথা হোঁথা তাবি পড়ে” থাকে কত,_- 
ছিন্ন সুত্র বাছি” শত শত 
এমি গীথ বসে কাহিনী, 
ওগো একমনা, ওগো অগোচিবা, 
ওগো স্থৃতি-অবগাহিনী | 


উৎসর্গ ৭ 


তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায় 
ওগো! হৃদয়েব গেহিনী ! 
কত স্থখ দুখ আসে প্রতিদিন 
কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ, 
তুমি তাই লয়ে বিবামবিহীন 
বচিছ জাধনকাহিনী ৷ 
তআধাবে বসি! কি থে কব কাক্গ 
ওগো শ্বতিঅবশাহিনী ! 


কত যুগ ধবে এমনি গাথিছ, 
হৃদি-শতদলশাফ়িনী । 
গভাব নিভৃতে মোব মাঝথানে 
কি ধেআছে কি যে নাই কেব! জানে, 
কি জাশি বচিলে আমাব পবাণে 
কত না যুগেব কাহিনী ! 
কত জনমেব কত বিশ্বৃতি 
ওগো স্থৃতি-অবগাহিনী । 


উৎসর্গ 
৫ 


কথা কও, কথা কও, 
অনাদ্দি অতীত ! অনন্ত রাঁতে 
কেন চেয়ে বসে রও? 
কথা কও, কথা কও ! 
যুগষুগান্ত ঢালে তার কথা৷ 
তোমার সাঁগরতলে, 
কত জীবনের কত ধাবা এসে 
মিশায় তোমার জলে! 
সেথ! এসে তার শ্রোত নাহি আর, 
কলকল ভাষ নীরব তাহ|ব,__ 
তরল্গহীন ভীষণ মৌন ; 
তুমি তারে কোথা লও ? 
হে অতীত, তুমি হদয়ে আমার 
কথা কও, কথ! কও! 


কথা কও, কথা কও । 
স্তব্ধ অতাঁত, হে গোপনচারী, 
অচেতন তুমি নও-- 
কথা কেন নাহি কও! 
তব সঞ্চার ক্টিনেছি আমাব 
মন্দের মাঝখানে, 
কত দিবসের কত বাঞ্চয় 
রেখে যাও মোর প্রাণে 


উৎসর্গ ৭৫ 


হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে 
কাজ কবে যাও গোপনে গোপনে, 
মুখব দিনেব চপলত। মাঝে 
স্থিব হয়ে তুমি বও। 
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে 
কথা কও) কথা কও । 


কথা কও, কথা কণ্ড। 
কোনো কথা কভু হাবাওনি তুমি 
সব তুমি তুলে লও,_- 
কথা কও, কথা কণও্ড। 
তুমি জীবনেব পাতাঁধ পাঁতায 
অনুশ্ঠ লিপি দিয়া 
পিতামহদেব কাহিনী লিখিছ 
মজ্জায মিশাইবা। 
যাঙাদেব কথ! ভুলেছে সবাই 
তুমি তাহাঁদেব কিছু ভোল নাই, 
বিশ্বৃত যত নীবব কাহিনী 
স্তপ্তিত হয়ে বও। 
ভাষ! দাও তাবে, হে মুনি অতীত, 
কথ! কও, কথা ক্কও। 


শ৬ উৎসর্গ 


৩৬ 


দেখ চেষে গিবিব শিবে 
মেঘ কবেছে গগন ঘিবে, 

আব কোবো না দেবি। 
ওগে! আমাব মনোহবণ, 
ওগে। স্নিগ্ধ ঘনববণ, 

দাডাও তোমায় হেবি। 
দাড়াও গো এ আকাশকোলে, 
দাডাও আমাব হদঘ দোলে, 

দাড়াও গে! এ শ্যামলতৃণ ”পবে, 
আকুল চোথেব বাবি বেয়ে 
দাড়াও আমাব নয়ন ছেয়ে, 

দাড়াও আমাব জন্মজন্মাস্তরে ! 


উৎসর্গ গর 


অমনি করে ঘনিয়ে তুমি এস, 
অম্নি করে তড়িৎ হাসি হেস, 
অম্নি কবে উড়িয়ে দিও কেশ! 
অম্নি করে নিবিড় বারাজলে 
অম্নি কবে ঘন তিমিব তলে 
আমায় তুমি কর নিরুদ্দেশ । 


ওগো তোমাব দরশ লাগি, 
ওগো তোমাব পবশ মাগি, 
গুমবে মোব হিয়া। 
বহি বহি পবাঁণ বেপে 
আঁগুনবেখা কেপে কেপে 
যাঁয় যে ঝলকিয়া | 
আমাৰ চিত্ত আকাশ জুড়ে 
বলাকাদল যাচ্চে উড়ে 
জানিনে কোন্‌ দুব সমুদ্রপাবে 
সজল্বাধু উদাস ছুটে, 
কোথায় গিরে কেঁদে উঠে 
গথবিহীন গহন অন্বঞকবে । 
ওগো তোমাব আন খেয়াঁর তরী, 
তোমার সাথে যাব অকুল”পরি, 


১৮ 


উৎসর্গ 


যাব সকল বধন-বাধা-খোলা । 
ঝড়ের বেল। তোমার শ্মিতহাঁসি 
লাগবে আমার সর্বদেহে আসি, 
তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা! 


এ যেখানে ঈশানকোণে 
তড়িত হানে ক্ষণে ক্ষণে 
বিজন উপকূলে, 
তটেৰ পায়ে মাথ। কুটে; 
তবঙ্গদল ফেনিক়ে উঠে 
গিরির পদমূলে 
এঁ যেখানে মেঘেব বেণী 
জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী 
মন্মবিছে নাবিকেলেব শাখা, 
গরুড়মম এঁ যেখানে 
উদ্ধশিবে গগনপাঁনে 
শৈলমাল! তুলেছে নীল পাখা, 
কেন আজি আনে আমার মনে 
এখানেতে মিলে তোমার সনে 
বেঁধেছিলেম বহুকাঁলের ঘর, 
হোগায় ঝড়েব হৃত্যমাবে 
ঢেউয়ের স্থুরে আজো বাজে 
যুগান্তরের মিলনগতিস্বর । 


উৎসর্গ দু 


কেগো চিরজনম ভরে 
নিয়েছ মোর হৃদয় হরে? 
উঠছে মনে জেগে! 
নিত্যকালেৰ চেনাশোন। 
কর্‌্চে আজি আনাগোনা 
নবীন ঘন মেঘে ! 
কত প্রিরমুখের ছায়া 
কোন্‌ দেহে আজ নিল কায়া, 
ছড়িয়ে দিল সুখছুখের রাশি, 
আজকে যেন দিশে দিশে 
কঝড়েব সাথে মাচ্চে মিশে 
কত জন্মের ভালবাসাবাঁসি । 
তোমায় আমায় যতদ্দিনের মেলা, 
লোকলোকান্তে যত কালের খেলা 
এক মুহ্র্তে আঁজ কর সার্থক । 
এই নিমেষে কেবল তুমি একা 
জগৎ জুড়ে দাও আমারে দেখা, 
জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক্‌! 


পাগল হয়ে বাতীস এল, 
ছিন্ন মেঘে এলোমেলো 
হচ্চে বরিষণ, 


৮০ 


উৎসর্গ 


জানি না দিগ্দিগস্তবে 
আকাশ ছেয়ে কিসেব তবে 
চল্ছে আয়োজন! 
পথিক গেছে ঘবে ফিবে, 
পাথীবা সব গেছে নীড়ে 
তবণী সঁব বাঁধ ঘাটেব কোলে, 
আজি পথেব দুষ্ট কিনাবে 
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ দ্বাবে 
দিবস আজি নয়ন নাহি থোলে। 
শাস্ত হবে শান্ত হবে প্রাণ, 
ক্ষান্ত কবিস্‌ প্রগল্ভ এই গান, 
স্তব্ধ কবিস্‌ বকে দোলাছুলি। 
হঠাৎ বদি ছুয়াব খুলে যায়, 
হঠাৎ যদ হ্য লাগে গাষ 
তখন চেযে দেখিস্‌ আখি তুলি। 


উৎসর্গ ৮১ 


৩৭ 


আমি যাবে ভালবাস সে ছিল এই গায়ে, 
বাক। পথেব ডাহিন পাশে, ভাঙা ঘাটেব বাঁয়ে । 
কে জানে এই গ্রাম, 
কে জানে এব নাশ, 
ক্ষেতেব ধাবে মাঠেব পাবে বনেব ঘন ছায়ে। 
শুধু আমাব হৃদয় জনে দে ছিল এই গায়ে। 


বেণুশাখাঁব আড়াল দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে 
কত সাঝেব চাদ ওঠ! সে দেখেছে এইখানে । 
কত আষাঢ় মাসে 
ভিজে মাটিব বাসে 
বাদ্‌লা হাওয়া বয়ে গেছে তাদেব কাচ! ধানে । 
£স সব ঘনঘটাব দিনে সে ছিল এইখানে । 


৩ 


৮ 


উৎসর্গ 


এই দীঘি, প্র আমের বাগান, এ যে শিবালয়, 


এই আঙিনা ডাক নামে তাৰ জানে পবিচয়। 
এই পুকুবে তাঁব 


সাতাব-কাটা বাঁবি, 
ঘাটেব পথ-বেখ। তাবি চবণ লেখাময়। 
এই গীয়ে সে ছিল কে সেই জানে পৰিচয় । 


এই যাহাব1! কলস নিয়ে দাড়াষ ঘাটে আসি, 
এবা সবাই দেখেছিল তাবি মুখেব হাসি। 
কুশল পুছি তাঁবে 
দাড়াত তাব দ্বাবে 
লাঁউল কাঁধে চল্চে মাঠে এ যে প্রাচীন চাষী । 


সে ছিল এই গায়ে আমি যাবে ভালবাসি । 


পাঁলেৰ তবী কত যেবাঁয় বহি" দখিন বাঁয়ে, 
দুবপ্রবাসেব পথিক এসে বসে বকুল ছাষে , 
পাবেব যাত্রিদলে 
খেষাব ঘাটে চলে, 
কেউ গো চেষে দেখে না এ ভাও! ঘাটেব বাঁধে 
আরম যাবে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে । 


উৎসর্গ 


ওবে আমার কর্্মহাঁরা ওরে আমার স্ষ্টিছাড়া 
ওরে আমার মনরে আমাঁব মন ! 

জানিনে তুই কিসেব লাগি কোন্‌ জগতে আছিস্‌ জাগি, 
কোন্‌ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন ! 

কোন্‌ পুরাণে! যুগেব বাণী অর্থ যাহাব নাহি জানি, 
তোমার মুখে উঠছে আজি ফুটে । 

অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি কোন্‌ ভাষাতে গাঁথ চে গীতি 
শুনে চক্ষে মশ্রধার! ছুটে । 

অজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্চে তোমার পাখা উড়ে 
তোমাব সাথে চল্তে আমি নারি । 

তুমি যাদের চিনি বলে টান্চ বুকে নিচ্চ কোলে 
আমি তাদেব চিন্তে নাহি পারি ! 


আজকে নবীন চৈত্র মাসে পুবাতনের বাতান আসে, 
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু । 

মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে'ষে সব ব্যথ! 
এই জীবনে নাইক তাহার হেতু । 

গভীর চিন্তে গোপন শাল! সেথ৷ ঘুমায় যে রাজবাল! 
জানিনে সে কোন জনমের পাওয়া ! 


৮৪ 


উৎসর্গ 

দেখে নিলেম ক্ষণেক তাবে, যেমনি আজি মনে দ্বাৰে 
ঘবনিক উড়িয়ে দিল হাওয়!। 

ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠিরূপে 
ভাঙাল তাব চিবধুগে ঘুম। 

দেখচে লয়ে মুকুব কবে আকা তাহাব ললাট পকে 
কোন জনমেব চন্দন-কুস্কুম 

আজকে হৃদয় যাহ! কহে মিথ্য! নহে সত্য নহে, 
কেবল তাহা অরপ অপরূপ । 

খুলে গেছে কেমন কবে, আজি অসম্ভলেব ঘবে 
মঠে-পড়া পুবাণো কুলুপ । 

সেথায় মায়াদ্বীপেব মাঝে নিমন্ত্রণেব বীণা বাজে, 
ফেনিয়ে উঠে নীল সাঁগবেব ঢেউ, 

মন্মবিত-তমাল-ছায়ে ভিজে-চিকুব শুকায় বাষে 
তাদের চেনে চেনে না বা কেউ। 

শৈলতলে চরায় থেনু বাথালশিশু বাজায় বেণু 
চুড়ায় তাঁবা! সোনাব মালা পবে। 

সোনাব তুলি দিয়া লিখ! চৈত্র মাসেব মবীচিকা 
কাদায় হিয়া অপুর্বধন-তরে । 

গাছের পাতা যেমন কাঁপে দখিন বায়ে মধুর তাপে, 
তেমনি মর্ম কাঁপচে সাবা প্রাণ। 

কাপ্চে দেহে কাপ্‌্চে মনে হাওয়ার সাথে আলোব স 


মন্রিয়৷ উঠ্‌্চে কশতান। 


উতসর্গ '৮৫ 


কোন্‌ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনিনে গো, 
মোব দ্বাবে কে কবচে আনাগোনা ! 

ছায়ায় আজি তরুর মুলে ঘাসের পবে নদীর কুলে 
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা-- 

দূৰ আকাশেব ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারানি 
জুঁই-ফোটানো। ঘাস-দোলানো গান, 

জলের গায়ে পুলক-দেওয়। ফুলের গন্ধ কুড়িয়েনে ওয় 


চোঁখেব পাতে শুম-বোলানো তান ! 


শুনাস্নে গে৷ ক্লান্ত বুকের বেদনা যত সখের দুখের 
প্রেমেব কথ।, আশার নির।শার ৷ 

শ্বনাও শুধু মৃদুমন্দ অর্থবিভীন কথার ছন্দ 
শুধু সুরের আকুল ঝঙ্কার! 

ধাবাবন্ত্রে সিনান করি, যত্নে তুমি এস পরি" 
ঠাপাববণ লবুবসনপানি । 

ভালে তাক ফুলের রেখ। চন্দনেরি পত্রলেখা, 
কোলের "পরে সেতাব লহ টানি”! 

দূব দিগন্তে মাঠের পারে সুনীল ছায়া! গাছের সারে 
নয়ন ছুটি মগন করি চাও ! 

ভিন্নদেশী কবির গাঁথ। অজান! কোন্‌ ভাষার গাথ। 


গুগ্রিয়! গুঞ্তবিয়! গাঁও ?ি 


৬৬ 


৩৯ 


আমার থোল৷ জানালাতে 
শব্দবিহীন চরণপাঁতে 

কে এলে গো, কে গো তুমি এলো! 
এক্‌লা আমি বসে আছি 
অস্তলোকের কাছাকাছি 

পশ্চিমেতে ছুটি নয়ন মেলে । 
অতি সুদূর দীর্ঘপথে 
আকুল তব আচল হ'তে 

আধারতলে গন্ধরেখা রাখি? 
জোনাক-জবাল! বনের শেষে 
কথন্‌ এলে হুয়াবদেশে 

শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি ! 


তোমাব সাথে আমার পাশে 
কত গ্রামের নিদ্রা আসে, 
পাস্ববিহীন পথের বিজনতা, 
ধুর আলো! কত মাঠের, 
বধ্শন্ত কত ঘাটের 
আধার কোণে জলের কলকথা ! 


উৎসর্ ৮৭ 


শৈলতটের পায়ের পরে 
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে 
স্বপ্ন তারি আন্লে বহন করি”, 
কত বনের শাখে শাখে 
পাখীর যে গান সুপ্ত থাকে 
এনেছ তাই মৌন নূপুর ভরি । 


মোর ভালে এ কোমল হস্ত 
এনে দেয় গে! সুর্ধ্য-অস্ত, 
এনে দেয় গে। কাজের অবসান, 
সত্যমিথ্যা ভালমন্দ 
সকল সমাপনের ছন্ন, 
সন্ধ্যানদীব নিঃশেষিত তান। 
আঁচল তব উড়ে এসে 
লাগে আমার বক্ষে কেশে, 
দেহ যেন মিলায় শূন্তপবি, 
চক্ষু তব মৃত্যুসম 
স্তব্ধ আছে মুখে মম 
কখলো আলোয় সর্ধহৃদয় ভরি । 


টি 

যেমনি তব দখিনপাণি 

তুলে নিল প্রদীপথানি 
রেখে দিল আমার গৃহকোণে 


তে 


উৎসর্গ 


গৃহ আঁমীব একনিমেষে 
বাপ্ত হল তাবাব দেশে 

তিমিবতটে আলোব উপবনে। 
আজি আমাব ঘবেব পাঁশে 
গগনপাবেব কাবা আসে 

'অঙ্গ তাদেব নীলাম্ববে ঢাকি। 
আজি আমাব দ্বাবেব কাছে 
অনাদি বাত স্তব্ধ আছে 

তোম!ব পানে মেলি নাহাঁব আখি । 


এই মুহর্তে আধেক ধবা 
ল”য়ে তাহাব আধাব-ভব। 

কত বিবাম, কত গ্ভীব প্রীতি 
'আমাব বাতায়নে এসে 
দাড়াল আজ দিনেব শেষে, 

শোনায তোমায় গুঞ্গবিত গীতি । 
চক্ষে তব পলক নাহি, 
ধবতাবাব দিকে চাহি 

তাকিয়ে আছ নিরুদ্দেশেব পানে। 
নীবব ছুটি চবণ ফেলে 
আধার হতে কে গে এলে 

আমাব ঘবে আমাব গীতে গানে । 


উৎসর্গ ৮৯ 


কত মাঠেব শৃন্তপথে, 
কত,পুবীব প্রান্ত হতে 
কত সিন্ধুবালুব তীবে তীবে, 
কত শান্ত নদীব পাবে, 
কত স্তব্ধ গ্রামেব ধাবে, 
কত সপ্ত গুৃহঢষাধ ফিকে? 
কত বনেব বাবুব পৰে 
এলোচুলেব আঘাত কবে' 
আদিলে আঁজ হঠাৎ অকাবণে। 
বহু দেশেব বহু দূবেব 
বন দিনের বহু স্ুবেব 
আনলে গান আমাব বাতাধনে। 


উৎসর্গ 


৪৩০ 


আলোকে আনিয়া এবা লীলা কবে যাঁ 

আঁধাবেতে চলে যায় বাহিবে। 
ভাঁবে মনে বুথ! এই আপা আব যাওয়া, 

অর্থ কিছুই এব নাতি বে। 

কেন আসি, কেন হাসি, 

কেন আ্বাখিজলে ভাসি, 

কাব কথা বলে যাঁই, 

কাব গান গাহি বে। 
অর্থ কিছুই তাব নাহি বে। 


উৎসর্ণ ৯১ 


ওবে মন আয় তুই সাঁজ ফেলে আয়, 
মিছে কি কবিস্‌ নাট-বেদীতে ? 
বুঝিতে চাহিস্‌ যদ্দি বাহিবেতে আয় 
খেলা ছেড়ে আয় খেল! দেখিতে । 
ওই দেখ নাটশালা 
পবিয়াছে দীপমালা, 
সকল বহস্ত তুই 
চাস্‌ যদি ভেদিতে 
নিজে না ফিবিস্‌ নাট-বেদীতে 1 


নেমে এসে দূবে এসে দাড়াবি যখন,_- 

দেখিবি কেবল, নাহি খু'জিবি, 
এই হাঁসি-বোদনেব মহানাটকেব 

অর্থ তখন কিছু বুঝিবি। 

একেব সহিত একে 

মিলাইয়া নিবি দেখে”, 

বুঝে নিবি,-বিধাতাঁব 

সাথে নাহি যুঝিবি, - 
দেখিব কেবল, নাহি খুঁজিবি। 


৯২ উৎসর্গ 


৪১ 
চিরকাল এ কি লীল! গো- 


অনস্ত কলরোল 
মশ্রুত কোন্‌ গানেব ছন্দে 
অষ্টুত এই দোল! 
দ্রলিছ গো, দোলা দিতেছ । 
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে 
আধারে টাঁনিয়া নিতেছ । 
সমুখে যখন আসি, 
তখন পুলকে হাসি, 
পশ্চাতে ববে ফিবে যায় দোলা 
'ভয়ে আঁখিজলে ভাসি । 
সমুখে যেমন পিছেও তেমন 
মিছে করি মোরা গোল! 
চিরকাল এ কি লীল! গে। 
অনন্ত কলবোল। 


ডান হাত হতে বাম হাতে লও, 
বাম হাত হতে ডানে। 
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া 
কি যেদকর কেবা জানে ! 
কোথা বসে আছ একেলা ! 
সব রবিশশী কুড়ায়ে 'লইয়! 
তালে তালে কর এ খেলা! 


উতৎসগ ৯৩ 


খুলে দাও ক্ষণতরে, 
ঢাক] দাও ক্ষণপরে, 
মোর! কেঁদে ভাবি আমারি কি ধন 
কে লইল বুঝি হরে”? 
দেওয়া-নেওয়। তব সকলি সমান, 
সে কথাটি কেবা জানে । 
ডন হাত হতে বাম ভাতে লও, 
বাম হাত হতে ডানে। 


এইমত চলে চিরকাল গো 

শুধু মাওয়।, শুধু আসা! 
চিব দিনরাত আপনাব সাথ 

আপনি খেলিছ পাশা ! 

আছে ত যেমন যাঁঃ ছিল, 
হাঁরায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু 

যে মরিল যেব৷ বাচিল! 

বহি” সব স্থথ হুথ 

এ ভুবন হাসিমুখ, 
তোমারি খেলার আনন্দে তাৰ 

ভবিষা উঠেছে বুক। 
অবছে সেই আলো, আছে সেই গান, 

আছে সেই ভালবাস] । 
এইমত চলে চিরকাল গো 

শুধু যাওয়া, শুধু আঁসা। 


পে 


১) 


উৎসর্গ 


৪ 


সে'দন কি তুমি এসেছিলে, ওগো 
সে কি তুমি, মোৰ সভাতে ? 
ভাতে ছিল তব বাঁশি, 
অধবে অবাক্‌ হাসি, 

সেদন ফাগুন মেতে উঠেছিল 
মদ-বিহবল শোৌভাতে । 

সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে 
সেদিন নবীন প্রভাঁতে-_ 
নব-যৌবন-সভাতে ? 


সেদিন আমাব যত কাজ ছিল 
সব কাজ তুমি ভূলালে। 
খেলিলে সে কোন্‌ খেলা, 
কোথা কেটে গেল বেলা ৷ 

ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমাব 
বক্ত কমল ছুলালে। 


উৎসর্গ ৯৫ 


পুলকিত মোর পরাখে তোমার 
বিলোল নয়ন বুলালে,_- 
সব কাজ মোর ভুলালে। 


তার পরে হায় জানিনে কখন্‌ 
ঘুম এল মোর নয়নে ! 
উঠি যখন জেগে, 
ঢেকেছে গগন মেঘে» 

তরুতলে আছি একেলা পড়িয়! 
দলিত পত্র-শয়নে । 

তোমাতে আমাতে রত ছিন্নু যবে 
কাননে কুস্রম-চয়নে 
ঘুম এল মোর নয়নে। 


সেদ্রিনেৰ সভা ভেঙে গেছে সব 
আজি ঝরঝর বাদরে । 
পথে লোক নাহি আর, 
রুদ্ধ করেছি দ্বার, 

এক আছে প্রাণ ভূতলে শয়ান 
আজিকার ভরা ভাদরে। 

তুমি কি ছুয়ারে আঘাত করিণে, 
তোমারে লব কি আদরে 
আজি ঝরঝর বাদরে ? 


৯ উৎসর্গ 


তুমি যে এসেছ ভন্মমলিন 
তাপস মৃবতি ধবিয়া | 
স্তিমিত নবনতা'ব! 
ঝলিছে অনলপাঁবা, 

সিক্ত তোমা জটাজট হতে 
সলিল পড়িছে ঝবিষা। 

বাঁহিব হইতে ঝভেব স্াখাব 
আনিয়াছ সাথে কবিধ। 
তাপস-মুবতি ধরিয়া । 


নম হে ভীষণ, মৌন, বিজ্ত, 
এস মোব ভাঙা আলয়ে? 
ললাটে তিলব বেখা, 
যেন সে বহ্ছিলেখা, 

হস্তে তোমাব তৌহদ ৪ 
বাজিছে লৌহ বলষে। 

শূন্য ফিবিয়! যেযোনা, অতিথি, 
সব ধন মোঁব না লবে। 
এস এস ভাউ আলবে। 


উৎসর্গ ৯৭ 


৪৩ 


মন্ত্রে সেযে পৃত 
রাখীর রাঙা সুতো, 
বাধন দিয়েছিম্ত হাতে ; 
আজ. কি আছে সেটি হাতে ? 
বিদায়-বেলা এল মেঘের মত ব্যেপে, 
গ্রন্থি বেধে দিতে হ'হাত গেল কেঁপে, 
সেদিন থেকে থেকে চক্ষুুটি ছেপে 
ভরে” যে এল জলধারা । 
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে, 
আঁমের ঘন বোলে বিভোল মধুমীসে, 
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে 
ভ্রমব যেন পথহারা ১ 
সেই যে বাম হাতে একা্টি সরু রাখী 
আধেক রাড, সোনা আগ 
আজো কি আছে সেটি বাঁধা ? 


৯৮ উৎসর্গ 


পথ যে কতখানি 
কিছুই নাহি জানি, 
মাঠেব গেছে কোন্‌ শেষে, 
চৈত্র ফসলেব দেশে । 
খন গেলে চলে তোমাব প্রীবামূলে 
দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে”, 
মাল্যখানি গাথা সাজেব কোন্‌ ফুলে 
লুটিষে পড়েছিল পায়ে। 
একটুখানি তুমি ঈীড়িয়ে বদি যেতে। 
নতুন ফুলে দেখ কানন ওঠে মেতে, 
দিতেম ত্ববা কবে নবাঁন মালা শেঁথে 
কনকচাপা-বনছাষে। 
মাঠেব পথে যেতে তোমাব মালাখানি 
পল কি বেণী হতে খসে? 
আজকে ভাবি তাই বসে। 


নৃপুব ছিল ঘবে 
গিষেছ পায়ে পবে» 
নিষেছ হেথা হতে তাই, 
অঙ্গে আব কিছু নাই। 
আকুল কলতাঁনে শতেক বসনায় 
চবণ ঘেবি” তব কাদিছে করুণায়, 
তাহাঁবা হেথাকাব বিবহবেদনায় 
মুখব কবে তব পথ। 


উৎসর্গ ৯৯. 


জানি নাকি এত ঘে তোমার ছিল ত্বরা, 
কিছুতে হ'ল না ষে মাথার স্ষ পরা, 
দিতেম খুঁজে এনে সি'থিটি মনোহর! 
রহিল মনে মনোরথ। 
হেলায় বাঁধা সেই নূপুব ছুটি পায়ে 
আছে কি পথে গেছে খুলে, 
সে কথা ভাবি তরুমূলে ! 


অনেক গীত গান 
করেছি অবসান 
অনেক সকালে ও সাজে 
অনেক অবসরে কাজে ! 
তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে 
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে, 
আধেক জান সুবে আধেক ভোল! তানে 
গেয়েছ গুন্গুন্‌ স্বরে । 
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো, 
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো, 
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো, 
ফুটুল তব পুজা-তরে ! 
মাঠের কোন্থানে হারাল €শেষ স্বর 
যে গান দিয়ে গেলে শেষে, 
ভাবি ষে তাই অনিমেষে ! 


৩০ 


উৎসর্গ 


৪৪ 

পথের পথিক করেছ আমায় 

সেই ভালো, ওগে! সেই ভালো । 
আলেয়৷ জালালে প্রান্তরভালে 

সেই আলো মোর সেই আলো । 

ঘাটে বাধা ছিল খেয়া-তবি, 

তাও (কি ডূবাঁলে ছল কবি'? 
সতারিয়া পার হব বডি ভাব, 

সেই ভালো মৌর সেই ভালো । 


উৎসর্গ ১০১ 


ঝঁড়েব মুখে যে ফেলেছ আমায় 
সেই ভালো, ওগে। সেই ভালে! ! 
সব স্থথজালে বজ জালালে 
সেই আলো! মোর সেই আলো! ! 
সাথী যে আছিল নিলে কাড়ি”, 
কি ভয় লাগালে গেল ছাড়ি । 
একাঁকীব পথে চলিব জগতে 
সেই ভালো মোব সেই ভালো ! 


কোনে! মান তুমি রাখনি আমাৰ 
সেই ভালো, ওগে! সেই ভালো 
হৃদয়ে তলে যে আগুন জলে 
সেই আলে! মোর সেই আলো ! 
পাথেয় যে কটি ছিল কড়ি 
পথে খসি কবে গেছে পড়ি” 
শুধু নিজবল আছে সম্বল 
সেই ভালো মোর সেই ভালো ! 


উৎসগ 


৪৫ 


আলো নাই, দিন শেষ হ'ল, ওকে 
পাস্থ, বিদেশী পান্থ । 
ঘণ্টা বাঁজিল দৃবে, 
ও-পারের রাজপুরে, 
এখনে! যে পথে চলেছিস্‌ তুই 
হায়রে পথশ্ান্ত 
পান্থ, বিদেশী পান্থ! 


দেখ. সবে ঘরে ফিরে এল, ওবে 
পান্থ, বিদেশী পান্থ ! 
পূজা সারি দেবালয়ে 
প্রসার্দী কুজুম লয়ে”, 
এখন ঘুমের কর আয়োজন 
হায়রে পথশ্রাস্ত 
পান্থ, বিদেশী পান্থ! 


উৎসর্গ ১০৩ 


রজনী আধার হয়ে আসে, ওরে 
পান্থ, বিদেশী পান্থ! 
ওই যে গ্রামের পরে 
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে, 
দীপহীন পথে কি করিবি এক 
হায়রে পথশ্রান্ত 
পান্থ, বিদেশী পান্থ! 


এত বোঝা লয়ে কোথা যাস্, ওবে 
পান্থ, বদেশী পান্থ! 
নামাবি এমন ঠাঁই 
পাড়ায় কোথা কি নাই? 
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি? 
হায়রে পথশ্রাস্ত 
পান্থ, বিদেশী পান্থ । 


পথের চিহ্ন দেখা নাভি যায় 
পান্থ, বিদেশী পান্থ! 
কোন্‌ প্রাস্তরশেষে 
কোন্‌ বহুদৃব-দেস্তশ, 
কোথ। তোর রাত হবে যে এুভাঁত 
হাষরে পথশ্রান্ত 
পান্ত, বিদেশী পান্থ! 


১*৪ উৎসর্গ 


৪৬ 


সাঙ্গ হয়েছে বণ। 
অনেক যুঝিয়া অনেক খুজিয়| 

শেষ হল আয়োজন । 

তুমি এস, এস নাবী, 

আন তব হেমঝাবি। 
ধুয়ে-মুছে দাও ধুলিব চিহ্ন, 
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্র-ছিন্ন, 
স্থন্দব কব, সার্থক কৰ 

পুজিত আয়োজন ৷ 

এস সুন্দবী নাধা 

শিবে লয়ে হেমঝারি ! 


উৎসর্গ ১০৫ 


হাটে আর নাহি কেহ। 
শেষ করে, খেলা ছেড়ে এন মেল, 
গ্রামে গড়িলাম গেহ । 
তুমি এস, এস নারী, 
আন গে! তীর্থবাৰি ! 
ন্নি্হসিত বদন-ইন্দু 
সিথায় আকিয়! সিদুর-বিন্দু, 
মঙ্গল কর, সার্থক কর 
শূন্য এ মোর গেহ! 
এস কল্যাণী নারী 
বহিয়া তীর্থবারি ! 


বেলা কত যায় বেড়ে”। 
€কেহ নাহি চাহে খর*রবি-দাহে 
পরবাসী পথিকেরে ! 
তুমি এস, এস নারী, 
আন তব স্ধাবারি ! 
বাজাও তোমার (নৈফলঙ্ক 
শত-টাদে-গড়া শোভন শঙ্খ, 
বরণ করিয়া সার্থক কর' 
পরবাসী পথিকেরে ! 
আননময়ী নারী, 
আন তৰ সুধাবারি ! 


১০৬ উৎসর্গ 


আোতে যে ভাদিল ভেলা । 
এবারের মত দিন হল গত 
এল বিদায়ের বেলা । 
তুমি এস, এস নারী, 
আন গো অশ্রবারি ! 
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি 
পথে করে দিক করুণা বৃষ্টি, 
ব্যাকুল বাহুর পবশে ধন্ঠ 
হোক বিদায়ের বেলা ! 
অয়ি বিষাঁদিনী নাবী 
আন গে! অশ্রবারি | 


আধার নিশাথরাতি। 
গৃহ নিজ্জন শূন্য শয়ন 
জলিছে পুজার বাতি । 
তুমি এস, এস নারী, 
আন তপণবারি ! 
অবারিত কার ব্যথিত বক্ষ 
খোল হৃদয়ের, গোপন কক্ষ, 
এলো-কেশপাশে শুত্র-বসনে 
জালাও পুজার বাতি। 
এস তাপসিনী নারী, 
আন তর্পণবারি ! 


উৎসর্গ ১০৭ 


৪৭ 


আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা, 
দেবদারুর কুপ্জে ধেনু চরায় রাখালের! । 
কোথা হতে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে 
অদ্রাীণেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা 
আমর! কিছুই জানিনেক সেই সুদুরের কথা। 
আমরা জানি গ্রাম ক'থানি চিনি দশটি গিরি, 
মা ধবণী রাখেন মোদের কোলেব মধ্যে ঘিরি। 


সে ছিল এ বনের ধারে ভুন্টাখেতের পাশে 
যেখানে এ ছায়ার তলে জলটি ঝবে আসে। 

ঝব্ণ। হতে আন্তে বারি জুটৃত হোথ অনেক নারী, 
উঠত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের দ্বারে, 
সকাল-সাঁঝে অ!নাগোনা তারি পথের ধারে । 
মিশ্ত ঝু'লুকুলুধ্বনি তারি দিনের কাজে, 
এ রাগিণী পথ হারাত তারি ঘুমের মাঝে ! 


১৯৮ উৎসর্গ 


সন্ধ্যাবেলায় সন্ন্যাসী এক বিপুল জটা শিরে 

মেঘে-ঢাকা শির হতে নেমে এলেন ধারে । 
বিম্ময়েতে আমরা সবে শুধাই “তুমি কেগো হবে?” 

বস্ল যোগী নিরুত্তরে নির্বরিণীর কূলে 

নীরবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে। 

অজানা কোন অমঙ্গলে বক্ষ কাপে ভরে, 

বাত্রি হল, ফিবে এলেম যে যার আপন ঘরে । 


পরদিনে প্রভাত হ'ল দেব্দারুর বনে, 
ঝরণাতলায় আন্তে বারি জুটল নারীগণে। 

ছুয়াব খোলা দেখে আসি, নাই সে খুসি, নাই সে হাসি, 
জলশুন্ত কলসখানি গড়ায় গৃহতলে, 
নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘবের কোণে জলে । 
কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোহাতেই 
শূন্য ঘরের দ্বাবেব কাছে সন্যাসীও নেই । 


চৈত্রমাসে রৌদ্র বাড়ে বরফ গলে পড়ে, 

ঝর্ণাঁতলায় বসে মোরা কাঁদি তাহার তরে। 
আঙ্জিকে এই তৃষার দিনে কোথায় ফেরে নিঝর বিনে 

শুষ্ককলস ভরে" নিতে কোথায় পাবে ধার! ! 

কে জানে সে নিরুদেশে কোথায় হ'ল হারা ! 

কোথাও কিছু আছে কি গে!__শুধাই যারে তারে, 

আমাদের এই আকাশশ্ডাকা দশপাহাড়ের পারে ? 


উৎসর্গ ১৩৬৩ 


গ্রীষ্মবাতে বাতায়নে বাতাস হৃহু কবে, 
বসে আছি প্রদীপ-নেব৷ তাহাব শুন্ত ঘবে। 

শুনি বসে দ্বাবেব কাছে ঝবণ। যেন তাবেই ষাঁচে 
বলে, “ওগো আজ কে তোমাব নাই কি কোন তৃষা, 
জলে তোমাব নাই প্রয়োজন এমন গ্রীম্মনিশা ?” 
আমিও কেঁদে কেদে বলি- “হে অজ্ঞাতচাবী, 
তৃষ্ণা যদি হাবাঁও তবু ভুলে! না এই বাবি।* 


হেনকালে হঠাৎ যেন লাগ লো চোখে ধাধা, 
চাবিদ্রিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাঁধা । 

প্র যে আসে, কাবে দেখি? আমাদেব যে ছিল সেকি? 
ওগে। তুমি কেমন আছ, আছ মনেব সুখে ? 
খোলা আকাশতলে হেথা ঘব কোথা! কোন্‌ মুখে ? 
নাইক পাহাড়, কোনোখানে ঝব্ণা নাহি ঝবে, 
তৃষ্ণ! পেলে কোথায় যাবে বাবিপানেৰ তবে ? 


সে কহিল “যে ঝবণ1 সেথা মোদেব দ্বাবে, 
নদী হয়ে সে-ই চলেচে হেথা উদ্দীব-ধাবে। 
সে আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে? অসীম পানে গেছে বেডে? 
সেই ধবাবেই নাইক হেথা পাঁষাণ-বাধা বেঁধে |” 
“সবই আছে, আমবাঁত নে২” কইন্ু তাবে কেঁদে। 
সে কহিল ককণ হেসে “আছ হৃদয়মুলে ।” 
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝব্ণাকুলে। 


৪৮ 


অত চুপিচুপি কেন কথা কও 
ওগো মরণ, হে মোর মবণ। 

অতি ধীবে এসে কেন চেয়ে রও, 
ওগো একি প্রণয়েরি ধবণ? 

ববে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল 
পড়ে ক্লান্ত বুস্তে নমিয়া, 

ববে ফিবে আসে গোঠে গাভীদল 
সারা দ্রিনমান মাঠে ভ্রমিয়া, 

তুমি পাশে আদি বস অচপল 
ওগো আত মৃছ্গতি-চধণ ! 

আমি বুঝি না যেকি যে কথা কও, 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ । 


উৎসর্গ ১১১ 


হায় এমনি কবে কি, ওগো চোর, 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ! 
চোখে  বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর 
করি হ্ৃদ্দিতলে অবতরণ ! 
তুমি এমনি কি ধীবে দিবে দোল 
মোর অবশ বক্ষশোণিতে ? 
কানে বাঁজাবে ঘুমের কলরোল 
তব কিস্কিণি-রণরণিতে ? 
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল 
মোরে স্বপনে করিবে হরণ ? 
আমি বুঝিনা যে কেন আস-যাঁও 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ। 


কহ মিলনের 'এ কি রীতি এই, 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ! 
তাৰ সমারোহভার কিছু নেই 
নেই কোন মঙ্গলাচরণ ? 
তব পিঙ্গলছবি মহাঁজট 
সেকি চুঁড় করি বাধা হবে না? 
তব বিজয়োদ্ধত ধবজপট 
সেকি আগে-পিছে কেহ রুবে না"? 
তব মশাল-আলোকে নদীতট 
আখি মেলিবে না রাঙাবরণ ? 


১১২ 


উৎসর্গ 


ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ! 


যবে বিবাহে. চলিলা বিলোচন 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ! 
তাৰ কতমত ছিল আয়োজন, 
ছিল কতশত উপকরণ! 
তার লটপট করে বাঘছাল, 
তার বৃষ রহি রি গরজে, 
তার বেষ্টন করি জটাজাল 
যত ভূজঙ্গদল তবজে ! 
তার ববম্ববম্‌ বাজে গাল 
দোলে গলায় কপালাভরণ, 
তাৰ বিষাঁণে ফুকারি উঠে তান 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ? 


শুনি শ্মশানবাসীর কল কল 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ । 
থে গৌরীর আখি ছলছল 
তার কাপিছে নিচোলাবরণ। 
তাব বামতীখি ফুরে থর থব 
তার হিয়া দুরছুরু ছুলিছে, 
তার পুলকিত তন্গ জরজর 
তার মন আপনারে ভুলিছে ! 


উৎসর্গ ১১৩ 


তার মাতা কাদে শিরে হানি কর, 
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে ব্রণ, 
তার পিতা মনে মানে পরমাদ 
ওগো! মরণ, হে মোর মরণ! 


তুমি চুরি করি কেন এস চোর 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ! 
শুধু নিরবে কখন্‌ নিশি ভোর, 
শুধু অশ্র-নিঝর-ঝরণ। 
তুমি উৎসব কর সারারাত 
তব বিজয়-শঙ্খ বাজায়ে ! 
মোবে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত 
নব রক্তবসনে সাজায়ে। 
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌্পাত 
আমি নিজে লব তব শরণ, 
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ! 


যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ 
ওগো মরণ, হে মোর মবণ ! 

তুমি ভেঙে দিয়ো মোরন্পব কাজ 
কোরো সব লাজ অপহরণ ! 

যদি স্বপনে মিটারে সব সাধ 
আমি শুয়ে থাকি স্থখশয়নে, 


১১৪ 


উৎসর্গ 
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ 
থাকি আধজাগরূক নয়নে, 
তবে শঙ্খে তোমাব তুলে, নাদ 
করি প্রলয়শ্বাস ভবণ, 
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ 
ওগো মবণ, হে মোব মবণ। 


আমি যাব, যেথ! তব তরী রয় 
ওগো মরণ, হে মোব মরণ। 
যেথা অকুল হইতে বায়ু বয় 
করি আধারের অনুসরণ । 
যদি দেখি ঘনঘোব মেঘোদয় 
দূব জীশানের কোণে আকাশে, 
যদ বিছ্যুত্ফণা জালাময় 
তাব উদ্ধত ফণ। বিকাশে, 
আমি ফিরিব না করি মিছ! ভয় 
আমি করিব নিরবে তরণ 
সেই মহাবরধাব রাঙা জল 
ওগো! মবণ, হে মোব মবণ ! 


উত্সর্গ ১১৫ 


৪০১ 


সে ত সেদিনেব কথ।, বাক্যহীন যবে 
এসেছিন্ প্রবাসীব মত এই ভবে 

বিনা কোঁন পৰিচয়, বিক্ত শন্ত ভাতে, 
একমাত্র ক্রন্দন স্থল ল'যে সাথে। 
আজ সেথা কি কবিষা মানুষেব প্রীতি 
কণ্ঠ হ'তে টানি লন যত মোব গীতি । 
এ ভুবনে মোব চিত্তে অতি অল্প স্থান 
নিয়েছ, ভুবননাথ । সমস্ত এ প্রাণ 
সণ্পাবে কবেছ পর্ণ পাদপ্রাস্তে তব 
প্রত্যহ যে ছন্দে বাধ! গীত নব নব 
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পুজা-শেষে 
লবে সবে তোমা সাথে মোবে ভালবেসে 
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে 
যে প্রবাসে বাখ সেথা প্রেমে বাথ বেঁধে । 


৯৯৬ 


পিসি 
৫ রি ক সস 
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উৎসর্গ 


নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে 
বাধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে 
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে 

নব নব পুষ্পদলে ; প্রেম-আকষকণে 

যত গুঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে 
উঠিবে অক্ষয় হ'য়ে নব নব রসে 
বাহিরে আসিবে ছুটি, অন্তহীন প্রাণে 
নিখিল জগতে তব প্রেমেব আহ্বানে 
নব নব জীবনের গন্ধ যাব বেখে”, 

নব নব বিকাশের বর্ণ যাবে একে । 
কে চাহে সন্কীর্ণ অন্ধ অমবতা-কুপে 
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে 
বাঁচিয়া থাকিতে? নব নব মৃত্যুপথে 
তোমাবে পুজিতে যাব জগতে জগতে । 
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শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মূল্য চাবি আনা! 


প্রকাঁশক 
শ্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ বন্থ 
ইণ্ডিয়ান্‌ পাঁব্লিশিং হাউস 
৯২, কর্ণওয়ালিস স্টাট, কলিকাতা 


কান্তিক প্রেস 


২* কর্ণওয়ালিস্‌ স্রাট, কলিকাতা 
শ্রীহরিচবণ মান] দ্বাব! যুদ্রিত। 


সুগী 


আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিবা বব ছুষাবে 
আজি প্রভাতেও শান্ত নঘনে 

'আঁপনাব মাঝে আমি কবি অনুভব 

আমাব ঘবেতে আব নাই সে যে নাই 

এ সংমাবে একদিন নব-বধবেশে 

এস বসন্ত এস আজ তুম 

গোধুলি নিঃশবে আদি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা 
ঘবে যবে ছিলে মৌবে ডেকেছিলে ঘবে 

জাগবে জাগবে চিত্ত জাগবে 

জালে ওগো জালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জালো 
তখন নিশাথ বাত্রি; গেলে ঘব ভ'তে 

তুমি মোক জীবনেব মাঝে 

তামাব সকল কথ! বল নাই, পাবনি বলিতে 
দেখিলাম খানকয় পুবাতন চিঠি 

পাগল বসন্ত-দিন কতবাব অতিথিব বেশে 
প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি” দ্বাব 
বজ্ব বথা বর্ষণেবে আনে অগ্রসবি” 

বহুবে যা এক কবে, বিচিত্রেবে কবে যা সবস 
ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধবা 

মিলন সম্পূর্ণ আছি হ'ল তৌমা সনে 


গত 


9/৩ 


মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে 
যত দিন কাছে ছিলে বল কি উপায়ে 
যে ভানে রমণীরূপে আপন মাধুরী 

ংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী 
সে যখন বেঁচেছিল গো, তখন 
স্ব্প-আু এ জীবনে যে কয়টি আনন্দিত দিন 
হে লক্ষী তোমার আজি নাই অস্তঃপুর 


১০৩ 


২৭ 
২১ 


১৭৯ 


১১ 


৯ 


আজি প্রভাতেও শ্রীস্ত নয়নে 
বয়েছে কাতব ঘোব । 
ছখ-শধ্যায় কবি জাগবণ 
বজনী হযেছে ভোব । 
নন ফুটন্ত ফুল-কা'ননেব, 
নব জাগ্রত শীত পবনেব 
সাথী হইবাবে পাবেনি আজিও 
এ দ্রেহ-হৃদয় মোব। 
আজি মোব কাছে প্রভাত তোমব 
কব গো আড়াল কব? । 
এ খেলা এ মেলা এ আলো! এ গীত 
আজি ভেথ! হতে হ'ব । 
প্রভাঁত-জগত হতে মোবে ছিড়ি? 
ককণ আধাবে লহ মোঁবে ঘিবি,, 
উদাস হিয়াবে তুলিয়া! বাঁধুক্‌ 
তব নেহবাহ-ডোব । 


লন 


স্মরণ 


ঃ 


সে খন বেঁচেছিল গো, তখন 
যা! দিয়েছে বারবার 
তার প্রতিদান দিব যে এখন 
সে সময় নাহি আর! 
রজনী তাহ'র হয়েছে প্রভাত, 
তুমি তারে আজি লয়েছ, হে নাথ, 
তোমারি চরণে দ্রলাম সপিয় 
কৃতজ্ঞ উপহার ! 
তাঁর কাছে যত করেছিনু দোষ, 
যত ঘটেছিল ক্রটি, 
তোম! কাছে তার মাগি লব ক্ষমা 
চরণের তলে লুটি ! 
তারে যাহা কিছু দেওয়! হয় নাউ, 
তারে যাহ! কিছু সঁপিবারে চাই, 
তোমারি পুজার থালায় ধরি 
আজি সে প্রেমের হার ! 


স্মরণ 


৩ 


প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বাব 
মাব কভু আসিবে ন!। 

বাকি আছে শুধু আবেক অতিথি আসিবাব 
তাবি সাথে শেষ চেনা। 

সে আপি” প্রদীপ নিব।ইয়া দিবে একদিন, 
তুলি, লবে মোরে রথে । 

নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হ'তে কোন্‌ গৃহহীল 
গ্রহ তারকার পথে। 


ক্লবণ 


ততকাল আমি এফা! বসি বব খুলি দ্বাব, 
কাজ কবি? ল'ৰ শেষ । 

দিন হবে ববে আবেক অতিথি আসিবাব 
পাবে না সে বাধালেশ। 

পূজা-আযোৌজন সব সাবা হ'বে এক দিন, 
প্রস্তুত হয়ে বব, 

নীববে বাড়ায়ে বাহু-ছুটি সেই গুহ্হীন 
অতিথিবে ববি ল'ব । 


যে জন আঙিকে ছেড়ে চলে" গেল খুলি” দ্বাব 
সেই বলে” গেল ডাকি? 

মোছ আখিজল, আরেক অতিথি আসিবাব 
এখনে বয়েছে বাকি । 

সেই বলে" গেল, গাঁথা সেবে নিয়ো! একদিন 
জীবনেব কাটা বাঁছি+, 

নব গৃহ মাঝে বহি” এনো, তুমি গৃহহীন, 
পুর্ণ মালিকাগাঁছি। 


৪8 


তখন নিশীথ রাত্রি; গেলে ঘর হতে 
যে পথে চলনি কভু সে অজানা! পথে । 
যাবাব বেলায় কোনে বলিলে না কথা, 
লইয়া গেলেন কারে। বিদায়-বারতা । 
স্থপ্তিমগ্র বিশ্ব মাঝে বাহিঠরলে একা, 
অন্ধকারে খু'জিলাম, না পেলাম দেখ! । 
মঙ্গল মুবতি সেই চিরপরিচিত 

অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তহিত ! 


প্ররণ 


গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে ? 

এ ঘব হইতে কিছু নিলে না কি সাথে? 
বিশ-বৎসরের তব স্থুখছুঃখ ভার 

ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমাব ! 
প্রতি.দিবসের প্রেমে কতদিন ধরে” 

যে ঘর বাঁধিলে তুমি স্থমঙ্গল-করে, 

পরিপূর্ণ করি” তারে স্নেহের সঞ্চয়ে 

আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে? 


তোমার সংসার মাঝে, হায়, তোমা-হীন 
এখনো আসিবে কত স্থদিন-ছুর্দিন,_ 

তখন এ শূন্ ঘবে চিরাভ্যাস টানে 

তোমাবে খুজিতে এসে চাব কাব পানে? 
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোব মনে জাগে 

হে কল্যণি, গেলে যদি, গেলে মোর আগে, 
মোৌব লাগি কোথাও কি ছুটি সিপ্ধ কবে 
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিবসন্ধ্যা তবে? 


€ 


আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই, 
যাই আব ফিবে আসি, খুঁজিয়া না পাই । 
আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্কান-- 
সেথা হতে যা হারায় মেলেনা সন্ধান । 
অনন্ত তোনার গৃহ, বিশ্বময় ধাম, 

হে নাথ, খু'ঁজিতে তারে সেথা আদিলাম। 
দ(ড়ালেম তব সন্ধ্যাগগনের তলে, 
চাহিলাম তোমাপাঁনে নয়নের জলে। 
কোনে মুখ, কোনে সুখ, আশাতৃষা কোনে! 
বেথা হতে হাবাইতে পারে না! কখনে।, 
সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ হিয়া, 
দাও তারে, দ!ও তারে, দাঁও ডুবাইয়া ! 
ঘরে মোর নাহি আর থে অমৃত রস, 

বিশ্ব মাঝে পাই সেই হারানে। পরশ । 


স্মবণ 


১ 


ঘবে যৰে ছিলে মোবে ডেকেছিলে ঘবে 
তোমাৰ করুণাপুর্ণ স্থধাকণ্ঠ স্ববে। 
আজ তুমি বিশ্বমাঝে চলে গেলে যবে 
বিশ্বমাঝে ডাক মোবে মে ককণ ববে। 
খুলি” ধিয়া গেলে তুমি যে গুহ ছুয়াব 

সে দ্বাব রূধিতে কেহ কহিবে না আব। 
বাহিবেব বাঁজপথ দেখালে আমায়, 
মনে বয়ে” গেল তব নিঃশব বিদায়। 
আজি বিশ্বদেব্তাব চবণ আশ্রয়ে 
গৃহলঙ্ষ্মী দেখা দাও বিশ্ব লক্ষ্মী হয়ে। 
নিখিল নক্ষত্র হতে কিবণেব বেখা 
সীমস্তে ত্বাকিয়া দিক সিশ্দুবেব লেখা । 
একান্তে ব'সয়৷ আজি কবিতেছি ধ্যান 
সবাব কল্যাণে হোক্‌ তোমাব কল্যাণ ! 


স্মরণ 


৭ 


যত দিন কাছে ছিলে বল কি উপায়ে 
আপনারে বেখেছিলে এমন লুকায়ে ? 
ছিলে তুমি আপনাব কন্মের পশ্চাতে 
অন্তর্যামী বিধাতাব চোখের সাক্ষাতে । 
প্রতি দও মুহুর্তের অন্তরাল দিয়া 
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নঅ-নত-হিয়া । 
আপন সংসাবখানি কবিয়! প্রকাশ 
আপনি ধরিয়াছিলে কি অজ্ঞাতবাস ! 
আজি যবে চলি” গেলে খুলিয়া ছুয়ার 
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার । 
জীবনের সব দিন সব খণ্ড কাজ 

ছিন্ন হয়ে পদ লে পড়ি” গেল আজ ।--- 
তব দৃষ্টিখানি আজি বহে চিরদিন 

চির জনমের দেখা পলক-বিহীন । 


৮ 


মিলন সম্পূর্ণ আজি হ'ল তোম! সনে 

এ বিচ্ছেদ-বেদনাব নিবিড বন্ধনে । 
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি” দেশকাল 
হৃদয়ে মিশায়ে শেছ ভাডি অন্তবাল। 
তোমাবি নয়নে আজ হেবিতেছি সব, 
তোমাঁবি বেদনা বিশ্বে কবি অনুভব | 
তোমাব অনন্ত হাত হেবি মোব কাজে, 
তোমাবি কামন। মোব কামনাব মাঝে । 
দুজনেব কথা! দৌহে শেষ কবি লব 

সে বাত্রে ঘটেনি হেন অবকাশ তব ? 
বাণীহীন বিদাষেব সেই বেদনায় 
চারিদিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাঁসনাঁয়। 
আজি এ হৃদয়ে সর্ব-ভাবনাব নীচে 
তোমাব আমাব বাণী একত্রে মিলিছে। 


স্বরণ ১৯ 


৪টি 


হে লক্ষ্মী তোমাব আজি নাই অন্তঃপুব 1 
সবস্বতী রূপ আজি ধবেছ দধুব, 
ঈাড়ায়েছ সঙ্গীতেব শতদল দলে। 
মানস-সরসী আজি তব পদতলে 
নিখিলেব প্রতিবিষ্বে রচিছে তোমায় । 
চিন্তেব সৌন্দর্য্য তব বাধা নাহি পায়-_ 
সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে 
সকল আনন্দে আব সকল আলোকে 
সকল মঙ্গল সাথে! তোমাৰ কক্কণ 
কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ 
সকল সতীব করে । স্নেহ(তুর হিয়া 
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগি । 
সেই বিশ্বমৃত্তি তব আমারি অস্তরে 
লক্ষ্মী-সরন্বতী রূপে পূর্ণরূপ ধরে । 


স্মবণ 


৯৩ 


তোঁমাব সকল কথা বল নাই, পাবনি বলিতে, 
আপনাবে খর্ব কবি? বেখেছিলে, তুমি হে লঞ্জিতে, 
যত দিন ছিলে হেথা । হ্ৃদয়েব গুঢ আশাগুলি 
যখন চাহিত তাঁব। কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি, 
তজ্জনী-ইঙ্িতে তুমি গোপনে কবিতে সাবধান 
ব্যাকুল সঙ্কোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান! 
আপনাব অধিকাঁব নীববে নির্মম নিজ কবে 
বেখেছিলে সংসাঁবেব সবাব পশ্চাতে হেলাভবে | 
লঙ্জাব অতীত জাঁজি মৃত্যুতে হযেছ মহীয়সী, 
মোব জদিপদ্মদলে নিখিলেব অগোচবে বসি 
নতনেত্রে বল তব জ/বনেব অসমাপ্ত কথা 
ভাবাবাধাহীন বাক্যে! দেহমুক্ত তব বাহুলতা 
জড়াইয়া দাও মোব মর্ম্েব মাঝাবে একবাব-- 
আমাব অন্তবে বাখ তোমাব অন্তিম অধিকাব। 


স্মরণ ১৩ 


১১ 


মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে; 
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে 

নিঃশব্দ চরণপাঁতে! ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি 
ঘুচেছে মরণন্নানে | অপরূপ নব রূপখানি 
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কুপাঁ হ'তে । 
শ্সিতক্ষিপ্বমুগ্ধমুখে এ চিন্তের নিভূত আলোতে 
নির্বাক দাড়ালে আসি ! মরণের সিংহদার দিয় 
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া । 
আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব, 
জ্বলে নাই দীপমাঁলা ; আজিকার আনন্দ গৌরব 
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহার অশ্রুনিমগণ । 
আজিকার এই বার্তা জানে নি শোনে নি কোঁনজন ॥ 
আমার অন্তর শুধু জেলেছে প্রদীপ এক ধানি,__ 
আনার সঙ্গীত শুধু একা! গাঁথে মিলনের বাণী। 


৯১৪ 


স্নরণ' 


টি 


আপনার মাঝে আমি করি অনুভব 
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব 
মুহর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে । 
ছোয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে 
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে । 

উঠেছ আমার শেকষজ্ঞহুতাশনে 

নবীন নিম্মল মূর্তি-আজি তুমি সতী 
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি, 
নাহি তাহে শৌকদাহ, নাহি মলিনিমা,__ 
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়! মহিমা 
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোৰ চিত্ত সনে । 
তাই আজি অনুভব করি সর্বমনে-_ 
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়েছে বিস্তারিঃ 
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী ! 


শ্মরণ টা 


১৩ 


তুমি মোব জীবনেব মাঝে 
মিশায়েছ মৃত্যুব মাধুবী। 
চিব-বিদায়েব আভা দিয়া 
বাঙায়ে গিয়েছ মোব হিয়া, 
একে গেছ সব ভাবনায় 
কুরধ্যাস্তেব ববণ চাতুরী । 
জীবনেব দিকৃচঞ্সীমা 
লভিয়াঁছে অপুর্ব মহিমা, 
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে 
দেখা যার দৃব স্বর্গপুবী । 
তুমি মৌব জীবনেব মাঝে 
মিশায়েছ মৃত্যুব মাধুবী। 


তুমি ওগে! কল্যাণরূপিণা 
মবণেবে কবেছ মঙ্গল । 
জীবনেব পবপাঁব হতে 
প্রতিক্ষণে মত্যের আলোতে 
পাঠাইছ তব চিত্তথানি 
মৌনগ্রেমে সজল-কোমল । 


স্মব্ণ 


যুত্যুব নিভৃত স্গিপ্ধ ঘবে 
বসে আছ বাতায়ন পবে, 
জ্বালায়ে বেখেছ দীপখানি 
চিবন্তন আশায় উজ্জবল। 
তুমি ওগো কল্যাণরূপিনী 
মধণেবে কবেছ মঙ্গল। 
তুমি মোব জীবন মবণ 
বাঁধিয়ছ ছুটি বাহ দিয়া । 
প্রাণ তব কবি অনাবৃত 
মৃত্যুমাঝে মিললে অমৃত, 
মবণেবে জীবনেব প্রিয় 
নিজ হাতে কবিষাছ, প্রিয়া । 
খুলিয়! দিয়াছ দ্বাবথানি, 
যবনিক1 লইযাছ টানি, 
জন্ম-মবণেব মাঝখানে 
নিস্তব্ধ বয়েছ দাড়াইষ। | 
তুমি মোব জীবন-মবণ 
বাঁধিয়াছ ছুটি বাহু দিয়! । 


গ্রণ নী 


১৪ 


দেখিলাম খানকয় পুবাতিন চিঠি-_ 

স্নেহমুগ্ধ জীবনেব চিন্ত হু”্চাঁবিটি 

স্থৃতিব খেলেনা ক”টি বহু যতুভবে 

গোপনে সঞ্চম কবি” বেখেছিলে ঘবে । 

বে প্রবল কালশ্োতে প্রলয়েব ধাবা 

ভাসাইয়া যাষ কত ববিচন্দ্র তাব! 

তাৰি কাছ হ'তে তুমি বহু ভষে ভষে 

এই ক:টি তুচ্ছ বস্ত চুবি কবে লয়ে 

লুকাষে বাখিয়াছিলে,- বলেছিলে মনে 

অধিকাঁব নাই কাবো আমাব এ ধনে 

আশ্রয় আজিকে তাবা পাবে কাঁব কাছে ? 

জগতেব কাবো নয় তবু তারা আছে । 

তাদদেব যেমন তব বেখেছিল স্নেহ 

তোমাবে তেমনি আজ বাঁখেনি কি কেহ? 
২ 


১৫ 


এ সংসাবে একদিন নব-বধূবেশে 

তুমি যে আমাৰ পাশে দভাইলে এসে, 
বাখিলে আমার হাতে কম্পমান ভাত 
সেকি অদুষ্টেব খেলা, সে কি অকলম্মাৎথ ? 
শ্তধু এক মুহুর্ভেব এ নহে ঘটন।, 
অনাদিকালেব এই আছিল মন্ত্রণা। 
দৌহীৰ মিলনে মোব। পুর্ণ হব দৌে 

বন যুগ আপিয়াছি এই আশা বভে”। 
নিয়ে গেছে কতখানি মোব প্রাণ হ'তে) 
দিষে গেছে কতখানি এ জীবনআোতে ৷ 
কত দিনে কত বাত্রে কত লঙ্জাভয়ে 

কত ক্ষতিলানে কত জযে পবা জয়ে 
বচিতেছিলাম যাহ! মোবা শ্রান্তিহাবা 

সাঙ্গ কে কবিবে তাহা! মোবা দৌহে ছাড়া ? 


১৬ 


স্বল্প-আরু এ জীবনে যে কয়টি আনন্দিত দ্রিন-_- 
কম্পিত পুলকভবে, সঙ্গীতেধ বেদনা-বিলীন-_ 
লাভ কবেছিলে, লক্ষ্মী, সে কি তুমি নষ্ট করি যাবে? 
সে শাজি কোথায় ভুমি যত্র কবি বাঁখিছ কি ভাবে 
তাই আমি খুঁজিতেছি! কুষ্যান্তেব স্বর্ণ মেঘস্তরে 
চেয়ে দেখি একদুষ্টে,সেথা কোন্‌ করুণ অক্ষবে 
লাখয়াছ সে জন্মেব সায়াহ্কেব হাঁবানে! কাহিনী । 
মাজি এই দ্বিপ্রহবে পল্পবের মন্র-রাঁগিনী 

তোমাৰ সে কবেক1ব দীর্ঘশ্বাস কবিছে প্রচাৰ। 
আতপ্ত শীতের বৌদ্রে নিজহন্তে করিছ বিস্তার 

কত শীতমধ্যাহ্কের স্ুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা । 
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে শাবি এই কথা - 
কত তব বাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে, 
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে! 


»প 


বজ যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি* 
কে জানিত তব শোক দেই মত করি 
আনি দিবে অকম্মাৎ জীবনে আমার 
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার ! 
মোর অশ্রুবিন্দুগুলি কুড়ায়ে আদরে 
গাখিয়। লীমন্তে পরি” ব্যর্থশোক পরে 
নীরবে হানিছ তব কৌতুকের হাসি। 
ক্রমে সব! হতে যত দূরে গেলে ভাসি, 
তত মোর কাছে এলে! জানি নাকি করে, 
সবাঁরে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে ! 
মৃত্যুমাঝে আপনারে করিয়া হরণ 
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন, 
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোঁক-- 
এই কথ! মনে জানি, নাই মোর শৌক ! 


১৮৮ 


ংসাব সাজায়ে তুমি আছিলে বমণী ) 
আমাব জীবন আজি সাজাও তেমনি 
নির্মল স্থন্দব-কবে।! ফেলি দাও বাছি 
যেথা আছে মত ক্ষুদ্র তৃণকুটাগাছি-_ 
অনেক আঁলল্তব্লীস্ত দিনবজনীব 
উপেক্ষিত ছিন্নথণ্ড যত। আন নীব, 
সকল কলঙ্ক আজি কবগো মার্জনা 
বাহিবে ফেলিয়া দাও যত আবর্জন]। 
যেথা মোব পুঙ্জাগৃভ নিভৃত মন্দিবে 
সেথায় নীববে এস দ্বাব খুলি” ধাৰে-- 
মঙ্গল-কনক-ঘটে পুণ্যতীর্থ উল 
সযত্বে ভবিয়া বাখ, পূজা শতদ্ 
স্বহন্তে তুলিয়া আন। সেথা দুইজনে 
দেবতাব সম্মুথেতে বমি একাঁসনে । 


সহ 


১৯ 


পাগল বসস্ত-দ্রিন কতবাঁব অতিথিব বেশে 

তোমাৰ আমাব দ্বাবে বীণাহাতে এসেছিল হেসে 

লে তাঁব কত গীত কত মন্ত্র মন ভুলাবাঁব, 

বাছু কবিবাব কত পুষ্পপত্র আযোজন ভাঁব 1-- 
কুহুতানে হেঁকে গেছে “খোলো ওগো খোল বাব খোলো 
কাজকর্ম ভালো আজি, ভোলো! বিশ্ব, আপনাবে ভোলে 
এসে এসে কত দিন চলে গেছে দ্বাবে দিযে নাঁড়া,-- 
আমি ছিন্থু কোন্‌ কাজে, তৃমি তাবে দাও নাই সাঁড়ী। 
আজ তুমি চলে গেছ, মে এল দক্ষিণ বাধু বহি", 

আঁজ তাবে ক্ষণকাল ভূলে থাকি হেন সাধ্য নাহি । 
আনিছে সে দৃষ্টি তর তোমাঁব প্রকাঁশহীন বাণী, 

মন্মবি তুলিছে কুঞ্জে তোমাব আকুল চিত্তখানি। 
মিলনেব দিনে যাবে কতবাব দিয়েছি ফকি, 

তোমাৰ বিচ্ছেদ তাবে শৃন্তঘবে আনে 'ডাকি ডাঁকি ! 


স্মরণ 


স্থ্‌ 9 


এস বসন্ত এস আজ তুমি 

আমারো হুয়ারে এসে! ! 
ফুল তোলো নাই, ভাঙা আয়োজন, 
নিবে গেছে দীপ, শৃন্ত আসন, 
আমার ঘরের প্রীহীন মলিন 

দীনত। দেখিয়া হেসো, 
তবু বসস্ত তবু আজ তুমি 

আমারে হুয়ারে এসো! 


২৩ 


তই 


স্মরণ 


আঙজিকে আমার সব বাতায়ন 
রয়েছে__রয়েছে খোল! । 
বাধাহীন দিন পড়ে আছে মাজ, 
নাই কোনো আশ!, নাই কোনো কাজ, 
আপনা-আপনি দক্ষিণ বায়ে 
ছুলিছে চিত্ত দোলা। 
শূন্য ঘরের সব বাতায়ন 
আজিকে রয়েছে খোলা । 


কত দিবসের হাসি ও কান্না 
হেথা হ”য়ে গেছে সার! । 
ছাড়া পাক তারা তোমার আকাশে, 
নিশ্বাস পাক তোমার বাতাসে, 
নব নব রূপে লভুক জন্ম 
বকুলে চাপায় তারা, 
গত দিবসের হাসি ও কান্না 
যত হয়ে গেছে সারা। 


আমার বক্ষে বেদনার মাঝে 
কর তব উত্সব! 

আন তব হাসি, আন তব বাশ, 

ফুলপল্লব আন রাশি রাশি, 


স্মরণ শক 


ফিবিয়৷ ফিবিয়া গান গেয়ে যাক্‌ 
যত পাখী আছে সব, 

বেদন। আমাব ধ্বনিত কবিয়া 
কব তব উৎসব। 


সেই কলববে অন্তবমাঝে 

পাব, পাৰ আমি সাড়1। 
ছ্যলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল 
তোমবা করিবে যবে কোলাহল, 
হাসিতে হাসিতে মবণেব দ্বাবে 

বাবে বাবে দিবে নাড়া 
সেই কলববে অন্তবমাঁঝে 

পাঁব, পাব আমি সাড়া । 


স্মবণ 


৯ 


বহুবে যা এক কবে , বিচিত্রেবে কবে বা সবস ১ 
প্রভৃতেবে কবি” আনে নিজ ক্ষুদ্র তজ্জনীব বশ , 
বিব্ধি-প্রধাঁস ক্ষুব্ধ দিবসেবে ল'যে আসে ধীবে 
স্থপ্তিম্বনিবিও শান্ত স্বর্ণময সন্ধ্যাব তিমিবে 
ফবতাবা-দীপ-্দীপ্ সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে , 
বহুবাক্য-ব্যাঝুলতা ডুবার যা একখানি গানে 
বেদনাব স্ুধাবসে,-সেই প্রেম হতে মোবে প্রিধা 
খেখোঁ না বঞ্চিত কবি ,-প্রতিদিন থাকিয়ো জাগিয। 
আমাব দিনান্ত মাঝে কষ্কণেব কনক কিবণ 

নিদ্রাব আধাবপটে আকি দিবে সোনাব স্বপন , 
তোমাব চবণ-পাত মোর স্তব্ধ সাধাহ-আঁকাশে 
নিঃশব্দে পড়িবে ধবা আবক্তিম অলক্ত-আভাসে, 

এ জীবন নিয়ে যাবে অনিমেষ নযনেব টানে 
তোমাৰ আপন কক্ষে পবিপুর্ণ মবণেব পানে । 


খ্মারণ ২ 


ৎ, 


যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরা 
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি; 
যে ভাবে সুন্দর তিনি সব্ধ চরাচরে, 
যে ভাবে আনন্দ তার প্রেমে খেলা করে, 
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী, 
যে ভাবে বিরাজে লঙ্গ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী, 
যে ভাবে নবীন মেঘ বুষ্টি করে দান, 
তটিনী ধবাবে স্তন্ত করাইছে পাঁন, 

ষে ভাবে পরম-এক আনন্দে উত্স্থক 
আপনারে ছুই করি লভিছেন সখ, 
ছুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বৈদন। 
নিত্য বর্ণগন্ধগীত করিছে রচনা, 

হে রমণী ক্ষণকাল আপি মোর পাঁশে 
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্ত আভাসে ! 


৩) 


জালে! ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জালো। 
হদয়েব একপ্রান্তে ওঈটুকু আলো 
স্বহস্তে জাগাষে বাথ! তাহারি পশ্চাতে 
আপনি বসিয়া থাক আসন্ন এ বাতে 
যতনে বাঁধিয়া বেণী আজি রক্তান্ববে 
আমাব বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তবে 
জীবনের জাল হ'তে । বুঝিগ্াছি আজি 
বহুকর্্নকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি 

শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে 
যদি সেন স্তপাকার উদেষাগের পিচে 
না থাকে একাটি হাসি; নানা দিক হ'তে 
নান! দর্প নান! চেষ্টা সন্ধাব আলোতে 
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির 
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির | 


৪ 


গোঁধুলি নিঃশব্ধে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা 
কর্মক্রাস্ত সংসারের যত শত যত মলিন তা, 
ভগ্ন-তবনের দৈন্ত, ছিন্-বসনের লজ্জা বত-_ 

নব লাগি স্তব্ধ শোক সিগ্ধ ছুই হাতে সেই মত 
প্রসারিত করে দিক অবারিত উদার তিমিব 
আমার এ জীবনের বহু ক্ষুব্ধ দিনযামিনীর 

স্খলন খণ্ডততা ক্ষতি ভগ্র-দীর্ণ জীর্ণতার ”পরে,_- 
সব ভাল মন্দ নিয়ে মৌর প্রাণ দিক্‌ এক করে 
বিষাদের একখানি স্বর্ণময় বিশাল বেষ্টনে । 

আজ কোনো আকাজ্ষার কোনে! ক্ষোভ নাহি থাক্‌ মনে, 
অতীত অতৃপ্তিপানে যেন নাহি চীই ফিরে ফিরে-__- 
যাহা কিছু গেছে যাক্‌, আমি চলে যাই ধীরে ধীবে 
তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বির।ন্দে 
ত্রিভুবন দেবতার ক্লাস্তিহীন আনন্দের মাঝে ! 


০ 


স্মবণ 


২৫ 


জাগবে জাগবে চিত্ত জাগবে । 
জোয়াব এসেছে অশ্রসাগবে 1 
কুল তাব নাহি জানে, 
বাঁধ আব নাহি মানে, 
তাহাবি গঞ্জনগানে জাগবে । 
তবী তোব নাচে অশ্রসাগবে । 


আজি এ উত্াঁব পুণ্য লগনে 
উঠেছে নবীন সুর্য গগনে | 
দিশাহাবা বাতাসে 
বাজে মহা মন্ত্র সেই 
অজানা যাত্রাৰ এই লগনে 
দিক্‌ হতে দ্রিগন্তেব গগনে । 


জানি না উদাব শুত্র-আকাশে 
কি জাগে অকণদীপ্ত আভাসে । 
জানি না! কিসেব লাগি 
অতল উঠেছে জাগি 
বাহু তোলে কাবে মাগি আকাশে, 
পাঁগল কাহাব দীপ্ত আভাসে। 


স্মরণ 


শহ্ট মরুময় সিন্ধু বেলাতে 

বন্চ। মাতিয়াছে কুদ্র-খেলাতে। 
হেথায় জাগ্রত দিন 
বিহঙ্গের গীতহীন, 

শৃন্ত এ বালুকা-লীন বেলাতে, 

এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে । 


ছুলেরে, ছুলেরে, অশ্রু ছলেরে 
আঘাত করিয়া বক্ষ-কুলেরে | 
সম্মুখে অনন্ত লোক 
যেতে হবে যেথা হোক, 
অকুল আকুল শোক ছুলেরে 
ধায় কোন্‌ দুর স্বর্ণ-কুলে রে! 


স্ীকড়ি থেকে! না অন্ধ ধরণী, 
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণা। 
অশান্ত পালের *পবে 
বাযুলাগে হাহা করে, 
দুরে তোর থাক পড়ে ধরণী ! 
আর না রাখিস্‌ রুদ্ধ তরণী! 


৩৯ 


৬ 


আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া বব ছুয়াবে, 
বাখিব জালি' আলো । 

তুমি ত ভাল বেসেছ আনি একাকী শুধু আমাবে 
বাসিতে হবে ভালো । 

আমাব লাগি তোমাবে আব হবে না কভু সাঁজিতে, 
তোমাব লাগি সামি 

এখন হতে হৃদয খাঁনি সাজাষে ফুল-বাজিতে 
বাখিব দিনযামী | 


তৌমাব বাহু কত ন। দিন শ্রান্তিছ্ুথ ভূলিয়। 
গিয়েছে সেবা কবি” । 

আজিকে তাবে সকল তাব কম্ম হ'তে তুলিষা 
বাথিব শিবে ধবি? | 

এবাব তুমি তোমাব পৃজ। সাঙ্গ কবি চলিলে 
সঁপিষা ব্লনপ্রাণ, 

এখন হতে আমাব পুজা লহ গো আখি সলিলে, 
আমাব ম্তবগান। 


স্মরণ ৩% 


ত৭ 


ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা, 

তোমার হাঁসিটি ছিল বড় সুখে ভরা । 
মিলি নিখিলেব আোতে 
জেনেছিলে খুসি হতে, 

হ্দয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহর!। 

তোমার আপন ছিল এই শ্তাম ধরা। 


আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়। 
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া । 
তোমাঁর সে হাসিটুক, 
সে চেয়ে-দেখার স্থখ 
সবারে পৰশি চলে বিদায় গাহিয়! 
এই তালবন গ্রাম প্রাস্তর বাহিয়া। 


৩৪ 


শ্মবণ 


তোমাব সে ভাল-লাগা মোৌব চোখে আঁকি”. 
আমাব নয়নে তব দৃষ্টি গেছ বাখি?। 
আজ আমি একা-একা 
দেখি ছুজনেব দেখ! ? 
তুমি কবিতেছ ভে(গ মোব মনে থাকি, 
আমাব তাবায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আকি?। 


এই যে শীতেব আলো শিহবিছে বনে, 
শিবীষেব পাতাগুলি ঝবিছে পবনে-- 
তোমাব আনাৰ মন 
খেলিতেছে সাবাক্ষণ 
এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে, 
এই শীত-মধ্যাক্ছেব মন্মীবিত বনে । 


আমাক জীবনে তুমি বাচ ওগো বাঁচ। 
তোমাব কামন। মোব চিত্ত দিয়ে যাচ। 
যেন আসি বুঝি মনে 
অতিশয় সঙ্গোপনে 
তুমি আজি মোব মাঝে আমি হয়ে আছ । 
আমারি জীবনে তুমি বাচ ওগো বাচ! 


